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ভারতের প্রাচীন গৌরব 
ূ 
জাতীয় স্বাধীনতার পুনঃগ্রতিষ্ঠাকল্পে 
পক্জীল্ল সত্তা! 
এবং 
একান্তিক প্রার্থনা সহকারে 


ভকতহল্ীহ ককুকঙহ্ছজে 


শ-্পহ্বজ্ড ভু ইকল সু 


মুখবন্ধ 


এই গ্রন্থে সন্গিবিষ্ট প্রথম ছয়টি প্রবন্ধ “ক্রকলিন ইন্ষ্টি- 
টিউট অফ. আর্টস্‌ এগ সায়েন্দে”র গৃহ-প্রাঙ্গনে বন্তৃতাকারে | 
পঠিত হইয়াছিল। হিন্দুনীরীর আদর্শ সম্বন্ধে তখন বিস্তৃত” 
: ভাঁবে বলিবার অবকাশ না পাওয়ায় আমি এহিন্দুধর্্ে নারীর 
স্থান” শীর্ষক একটি স্বতন্ত্র বক্তৃতা সংযোজিত করিয়া আমার 
বক্তব্য বিষয়টিকে সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি । 

ভারতবর্ষ ও তাহার অধিবাসীবৃন্দ সম্বন্ধে আঙেরিকা- . 
বাসীর মনে যে ত্রাস্ত-ধারণা বিদ্যমান, তাহা দুরীভূত করিবার 
জন্য আসি নিরপেক্ষ উতিহাসিকের স্তায় সকল বিষয়ের তথ্য 
বিবৃত করিয়াছি__ আমার উহাই প্রধান উদ্দেষ্ত। আঁমি 
হিন্দু, আমেরিকান এবং যুরোপীয়গণের উক্তি আমার বিবৃতির 
স্বপক্ষে উদ্ধত করিয়াছি । এ জন্ত আমি স্তাহাদিগের নিকট 
খণী। বিশেষতঃ মিঃ রমেশচন্ত্র দত্ব সি, আই, ই, মহোদয়ের 
নিকট আমি বিশেষভাবে খণী। তিনি তাহার "রচিত 
দপ্রাচীন ভারতের সভ্যতা” “ভারতের অর্থনীতিক ইতিহাস” 
এবং “ভিক্টোরিয়া যুগের ভারতবর্ষ” প্রভৃতি এীঁতিহাসিক 
গ্রন্থে ইংলগ্ডে বদিয়া যে সকল মুল্যবান তথ্য প্রভৃতি অক্লান্ত 
পরিশ্রম সহকারে সংগ্রহ করিয়াছেন, আমি অনেক ক্ষেত্রে 
তাহা আমার বক্তৃতায় উদ্ধত করিয়াছি। 


নিউইয়র্ক ; গ্রন্থকার 


১৫ই ০৯, ১৯০৬ 


ূর্বাভাষ 
খা 

ভারতবর্ষ এবং সমুদ্রপাঁরবন্তী দেশসমূহে ধর্মের নব অস্য- 
দয় আন্দোলনের সংম্পর্শে যাহার! আসিক্াছেন তাহার! 
সকলেই স্বামী অভোীনন্দের নামের সহিত ম্ুপরিচিত। 
সমুদ্রপারে বিশেষতঃ মার্কিণ যুক্তপ্রদেশে স্বামীজী তাহার 
জীবনের শ্রেষ্ঠভাগ বেদাস্ত-ধর্ম্ের ব্যাখা, শিক্ষা ও প্রচাঁর- 
কার্ধে আত্মনিয়োগ করিক্াছিলেন । আমেরিকার প্রায় 
সর্বত্রই তীহার পাণ্তিত্য-খ্যাতি প্রচারিত হইয়াছিল! তিনি 
যে ভ্রনপ্রিক প্রচারক, বেদাস্ত-দর্শনের সুবিজ্ঞ শিক্ষক এবং 
বিশিষ্ট গ্রন্থকার, এ সম্বন্ধে তাহার মার্কিণে ও ইউরোপে প্রভৃত, 
সুনাম আছে? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাহার! ভারতীয় সভাতা ও 
ভাবধারার বৈশিষ্টারক্ষার পক্ষপাতী, তিনি ফাহাদের মধ্যে 
একে জন মহা শক্তিধর এবং একনিষ্ দেশপ্রেমিক । তাহার 
হৃদয় সর্ধক্ষণই ভারতের কল্যাণ-কাধনায় অবহিত | : বিরুদ্ধ- 
দলের তীব্রতিক্ত সমালোচনা, বর্ণ ও জাঁতি-বিদ্বেষ এবং 
ভারতবর্ষ-সন্বন্ধে প্রচণ্ড বিক্ষদ্ববাদিতাঁর সহিত ন্বামীজী 
নিভীক-হৃদয়ে বিপুল উৎসাহভরে মাতৃভূমির জন্ত সংগ্রাম 
করিয়াছিলেন । তাহার ক্চিত প্রবন্ধ, বক্তৃতা], গীতা, উপ- .. 
নিষদ্‌, দর্শনশান্্_-অধ্যাঁপনাকালের সুচিন্তিত ব্যাখ্যা এবং 
বৈঠকী আলোচনার ফলে আমেরিকাবাসীর ভারতবর্ষ্দন্বন্ধে 
বদ্ধমূল ও ত্রান্ত সংস্কার বন্থলাংশে অন্তহিত হইয়াছিল । 


2 9 


তাহার পাণ্তিত্যখ্যাতি, দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে সুগভীর জ্ঞান ও 
বাগ্িতা সমগ্র আমেরিকীয় এত ভ্রুত প্রচারিত হইয়াছিল যে, 
অনেক সমর তাহাকে তত্রতা বিশ্ববিষ্ভীলয়, সমিতি, ক্লাব, 
ধশরমন্দির (0017001) প্রভৃতিতে বক্তৃতা করিবার জন্ত সাদর 
আমন্ত্রণ আসিত। তিনি বর্তৃতা করিতে. আরম্ভ করিলে 
শ্রোতৃধন্দ আগ্রহভরে ও শ্রদ্ধীসহকারে তাহার বক্তব্য শ্রবণ 
করিত। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কে ক্রকলীন ইন্ট্রিটিউট 
অফ আর্টস্‌ এণ্ড সায়েন্সের ডিরেক্টর দ্বারা নিমস্তিত হইয়া 
স্থামীজী ভারতীয়-দর্শনশান্্, ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা ও. 
পাশ্চাতা-সভ্যতাঁয় হিন্দু-সভ্যতার প্রভাব সম্বন্ধে ধারাবাহিক 
বন্তৃতা করিসাঁছিলেন। এই আলোচনা কাঁলে তিনি তথা-, 
কাথত সত্যবাদী খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক ও তাহাদের সুযোগ্য 
মতান্থব্তী ভারতীয় খুষ্টানগণকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিস্া- 
ছিলেন এবং হিন্দুর সামাজিক ও ধর্মজীবন সম্বন্ধে বাহার! 
কদর্ধ্য ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিত এবং জঘন্তা উক্তি দ্বারা 
হিন্দুর নিন্দাবাদ প্রচার করিত, তিনি বুক্তি ও প্রজ্ঞাবলে তাহা- 
দিগের সকল প্রকার বিরুদ্ধ মতকে খণ্ডন করিয়। নির্বাকৃ 
করিয়। দিয়াছিলেন। তাহার সুস্পষ্ট এবং অখণ্ড যুক্তির 
নিকট সকলকেই নত হইতে হ্ইয়াছিল। তাহার বক্তৃতা, 
আলোচনা শুনিবার পর মার্কিণগণ সর্বপ্রথম ভারতবধ-সমবনধে 
প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিমাছিল। ভারতমাতার ভক্ত সন্তান, 
শিজ জন্মভূমি দুর্দশা দর্শনে অনাচার-নিপীড়িত দেশবাসীর 
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শোচনীয় অবস্থায় মন্মে মর্খে বেদনা বোধ করিয়া আমেরিকা - 
বাদীর নিকট এ্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া দেন। তাহার ফলে 
বু আমেরিকাবাসীকে তাঁহাদের দীর্থকালের ভ্রম প্রমাদপূর্ণ 
সাধারণ ধারণার সংস্কার সাধন করিতে হইয়াছিল । 

১৯০৬ খুষ্টাব্ষের উল্লিখিত বক্তৃতানিচয় ও “হিন্দুৎর্থে 
নারীর স্থান” শীর্ষক একটি বক্তৃতা সংগ্রহ করিক্বা “নিউইয়র্কের? 
ব্দোন্ত-সনিতি “ভারত ও ভারতবাপী” (10019. 2170 17£21 
1০০1৩ ) নাম দিয়া একথানি গ্রন্থ মুদ্রিত করেন । 

"ভারত অতীত ও বর্তম।ন” নামক গ্রন্থখানি সেই মার্কিণ 
সংস্করণের মূল গ্রন্থখানির অগ্রবাদ। এই গ্রন্থে বছু রাজনীতিক 
প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ ও 'ালোচনা আছে। বুটিশ-শা দিত 
ভারতবর্ষ নানা অবস্থার ভিতর দিম্বা পরিবন্তিত হইতেছে, 
স্থৃতরাং সে সকল প্রতিষ্ঠানের অবস্থাও তদন্থুরূপ। ব্যক্তি, 
পন্থা এবং প্রতিষ্টান-সন্বন্ধে গ্রন্থকার যে সকল মন্তব্য তখন 
প্রচার করিদ্বাছিলেন, এখন সম্ভবতঃ তাহা সুপ্রযুক্ত বলিয়া মনে 
হইবে নাঃ কিন্তু তথাপি সে লৰল মন্তব্য অব্যাহতই আঁছে-_- 
পরিবন্তিত ব! পরিবন্ধিত হয় নাই, কারণ, উহাদের এঁতি- 
হাসিক মূল্য আছে এবং স্বাধীজীর মতামত জনৈক সমসাম- 
ক্রিক ভারতীর দেশ-প্রেমিকের মন্তব্য বলিয়! সেগুলি অন্ুধঠাবন- 
যোগ্য । উল্লিখিত অংশগুলি অব্যাহত রাঁখিবার আ'র একটি - 
উদ্দেশ্ত এই যে, ভারতমাতার অন্তান্ত ভক্ত-সস্তানের স্তাষ 
গরন্থকারের উদ্দেশ ও বক্তবা ভঙ্গগ্রমদিশহ্া । কারণ, দেখা 


যাইন্ডেছে যে, স্বামীজী দেশের শাসননী তির পরিবর্তনসাধনের 
জন্ত ফে সকল হেতুবাদ দেখাইস়্াছিলেন, আমাদের শাসকগণ 
অন্থরূপ উদ্দেশ্রোর বশবন্তী হইয়া! বর্তমানে শাসনবন্ত্রের সংস্কার 
করিয়াছেন । . 
আমর! আশা করি, এ দেশের পাঠকবর্গ এই গ্রন্থ সাদরে 
গ্রহণ করিবেন, কারণ, ইহাতে ভারতবর্ষ-পন্বন্ধে বহু মূল্যবান 
সংবাদ সংগৃহীত হইয়াছে । প্রত্যেক ভারত-সন্তানের সে 
সকল সংবাদ জান্‌। প্রক্বোজন । 
উরামকৃষ্চ-বেদাত্ত-স মিতি 


ই জুলাই, ১৯২৮ 1 ত্্মচারী শান্তাচৈতনয 
কলিকাত। 


ভাৰত _্বতীত ৪ বর্তমান 


প্রথম অধ্যায় 


“”--” শ্ামাও়ারিনিনীযারাতীর- 


প্রচলিত দার্শানক মতবাদ 


ৃষ্টায় যুগের বহু শতাঁকী পূর্বে, এমন কি,ইহদী “পু 

প্রবর্তকের (21055) আবির্ভীব ও তাহার ধর্খপ্রচা- 
রেরও বহু পূর্বের, বখন বর্তমান ইংরাজ জাতির পূর্বব- 
পুরুষগণ গুহামধ্যে এবং অরণ্যময় ভূভাগে বাঁস করিতেন, 
বিবিধ বর্ণে অঙ্গ-প্রত্যক্গ চিত্রিত করিয়া অপক পশুমাংস 
ভক্ষণ করিতেন, পশুচশ্মে দেহাচ্ছাদন করিতেন, 
সেই সুদূর অতীতেও ভারতে প্রকৃত সভ্যতার দিব্য 

জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইয়াছিল, সংস্কৃত সাহিত্যে এহ 

ভারতই তখন ভারতবর্ষ নামে অভিহিত্ত হইত । 

_. তৎপূর্কেই প্রাচীন বৈদিকষুগের খধিগণের প্রসাদে« 
ভীহাঁদের প্রণীত মহান্‌ নীতিবিজ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া 
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যখন মোজেস (7%00559 ) ঈজ্রেলের (15791 ) উদ্দাম 
ভ্রমণপরাঁয়ণ গৃহহীন জাতিগণের নৈতিক সংস্কার হেতু 
জাঁভের ([9/৮]) ) উচ্চারিত দশবিধ আদেশ প্রচার 
করিয়াছিলেন, তাহার পুর্কেই ভারতী নীতিবিজ্ঞীনের 
উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, নীতি প্রচারে আত্ম- 
নিয়োগ করিয়াছিলেন। যখন সেমিটিক (8919500) 
জাতীয় মনীষিগণ চ্যাঁলডিয়া, ফিনিসিরা, বাঁবিলোশিয়। 
ও পাঁরস্যবাসিগণের সংগৃহীত স্থট্টিতত্বসন্বন্মীয উপকথা 
পরম্পরা হইতে মানবজাতির উদ্ভব ও বিশ্বন্টির বর্ণনায় 
গ্রয়ান পাঁইতেছিলেন, তৎপূর্ধেই ভারতের আরধ্্য- 
বংশীয় দাশনিক পণ্ডিতখণ আগ্যাঁশক্তি প্রকৃতি হইতে 
জগতের ক্রম-বিকাশ এবং নিক্মশ্রেণীর পশুযোনি হইতে 
ক্রমশঃ মানবের উৎ্পন্তির বিবরণ প্রচার করিয়াছিলেন । 

অনেকের ধারণা, ভারতের অধিবাঁসিবৃন্দ পৌত্তলিক ; 
ইহাঁদিগ্র দর্শন, নীতিশান্্। বিজ্ঞান কিংবা ধন্মশান্ 
আদৌ নাই; এ বিষয়ে ইহারা খৃষ্টান ধর্মযাজকগণের 
প্রপাদলাভেই ধন্য হইয়াছেন । কিন্তু ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে 
চিকাগেো নগরে যে দিন পৃথিবীর যাবতীয় ধশ্মসজ্ৰের 
বিরাট অধিবেশন হইয়াছিল, সেই দিন হইতেই এ দেশের 


»( আমেরিকা) শিক্ষিত নর-নারী সে ভ্রান্ত ধাঁরণী বিস- 


জ্জন দিতে জমর্থ হইয়াছেন! পরন্ত তাহারা বুঝিয়া- 
পুন, ভাঁরতবর্ষই পৃথিবীর যাবতীয় দাশশানক তত্বের মূল 


আস, 
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উৎসম্বরূপ এবং ভারত হইতেই জগতের সর্বপ্রকার 
বশ্মচিন্তা প্রথম উদ্ভূত হইয়াছে । অধ্যাপক মোক্ষমূলার 
(1125 1101197 ) এবং পল ডালেন (28051 1)055500 ) 
প্রমুখ প্রাচ্য বিদ্যাঁবিৎ মনীধষিগণ এবং আমেরিকার 
শিক্ষিত সম্প্রদার এক্ষণে সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন ষে, 
প্রাচীন ভারতই এক বিরাট দার্শানক জাতির জন্মভমি, 
এবং পৃথিবীর ক্ষি প্রাচীন কি আধুনিক যাঁবতীর দার্শনিক 
ততই অগ্যাঁপি ভারতে বিদ্যমান । ইউরোপীয় দর্শনতত্বের 
ইতিহাঁসজ্ঞ লন্ধপ্রতিষ্ঠ ফরাসী দার্শনিক ভিক্টর কুক্জ্যা 
(1০60 0058910 ) লিঁখিয়াছেন 25 

“্ঘখন আমরা গ্রাঁটীর বশেষতঃ ভারতের কাব্য ও 
দর্শনের গৌরবময় অমরতর্ত সমূহ পাঠ কিয়! থাঁকি, 
যেসকল তত্ব ক্রমশঃ ইউরোপে এক্ষণে প্রচারিত হইতেছে, 
তখন আমর! তাঁহাঁতে এমন মহাঁন্‌ও গভীর সত্য সকল 
দেখিতে পাই যে, তাহাদের তুলনায় অধিকাঁংশ স্থলেই 
ইউরোপীয় প্রতিভার শ্রমলন্ধ ফল অতীব অকিঞ্চিৎকর 
বলিয়। মনে হয় এবং আমরা বাধ্য হইয়া! প্রাচ্য দর্শনের 
সম্মূথে নতজানু হই, ও মনুষ্যজাতির প্রথম আবাসভৃমি 
এই প্রাীতেই মৃহন্তম দর্শনের বিকাশ দেখিতে পাই 1” 
অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, “দর্শনের ইতিহাসের সংক্ষিঞ্চঃ 
সার এক ভারতেই প্রীপ্তব্য 1” 
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জাতীয় জীবনে ধর্ম ও দর্শন যেরূপে প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে, তাহার তুলনা পৃথিবীর আর কোন দেশে 
নাই। একমাত্র এই ভারতেই খুষ্টপূর্ব প্রার ছুই সহ 
বৎসর পূর্ত সাধারণ সভায়, দার্শনিক তত্বের বিচাঁর- 
স্থলে ধন্ধসজ্ৰে বুপতিগণ সভাপতির স্থান অলঙ্কৃত করি- 
তেন। এই সকল সভ। ও সজ্ঘে কেবল ধর্যাঁজকগর্ণ, 
দার্শনিক বাঁ টবজ্ঞানিকগণই ধযোগদীন করিতেন না, 
রাঁজগণ, সেনানায়ক ও মৈনিকগণ, বণিক, কৃষক, এমন 
কি, উচ্চশ্রেণীর বিদুধী মহিলাগণ পর্যযস্ত আসিয়া সৌৎ- 
সাহে সভাঁর কাধ্যে সহান্থভূতি প্রকাশ করিতেন। খৃষ্ট- 
পূর্ব ৫০০ বৎসর হইতে খুষ্টপূর্ব ২০০০ বৎসরমধ্ো 
অর্থাৎ সেই সুদূর বৈদিকযুগেও যোগমাঞ্জিতবুদ্ধি প্রাচীন 
খধিগণ ষে সকল গুরুতর প্রশ্ম উখাপন করিয়াছেন, 
তাহার  মীমাঁংসায় ও সমাধানে সর্ধযুগের দশনবেত্ 
পণ্ডিতগণের বিশেষ বেগ পাঁইতে হইয়াছে । তাহারা 
কি প্রকার ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, পদার্থের প্রকৃত সন্ত! 
ও প্রকৃতি বিষয়ে তীহাঁদিগের কিরূপ গভীর জ্ঞান ছিল, 
প্র সকল প্রশ্ন হইতেই তাঁহা আমর! বুঝিতে পারি। 
তাহার! প্রশ্ন করিয়াছিলেন,_“যখন ফাল সমগ্র জগৎ 
* গ্রাস করিবে, তখন কোন্‌ দেবতা আসিয়া! কালকে গ্রাস 
করিবেন?” “মন্ুয্যের কোন্‌ অংশ তাহার মৃত্যুর পরেও 
থাকিয়া ষাঁয়?” “মৃত্যুর পর মন্গুষ্যের জীবনী-শক্তির কি 
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অবস্থা হয় ?” * “আত্মার স্বরূপ কি?” প্বরদ্ধাপ্ডের হৃষ্টি ও 
স্থিতির কারণ কোথায়?” “সত্তার মূল তত্ব কি?” 
“সকল পদার্থের নিয়স্তা হইয়াঁও ষে স্বয়ং নিলিপ্ত, সে 
কে?” এই সকল প্রশ্থের উত্তর প্রদান ও এই শ্রেণীর 
সমস্তার সমাধান হেতু প্রাটীন যুগের মনীষিগণ প্রতি- 
পদে ন্তায়ের যুক্তি, তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চিন্তার 
প্রক্তি ও নীতি এবং ঘটনা ও কার্ধ্যপরম্পরাঁর কারণ 
নির্ধারণে সমর্থ হইয়াছিলেন | ,. 

ভাঁরতে ইহাই দর্শনের আদি বা প্রথম অবস্থা, এই 
তত্রজিজ্ঞান্ুগণের মনে কোন প্রকার বিশেষ মত, নীতি 
বা সম্প্রদায়গত সঙ্কীর্ণতাঁর লেশমাত্র ছিলনা । ঈশ্বরের 
ব্যক্তিত্বে কাহার কি মত, কতটা বিশ্বাস। এ সন্বন্ধে 
তাহারা কখনও প্রশ্ন করিতেন না, কিরূপে এই 





* বৈদেহ জনক রাজার যজ্ঞ সভায় আর্তভীগ মহধি বীজ্ঞবন্ধাকে 
কতকগুলি প্রশ্ন করেন,__'্যাজ্ঞবন্কযেতি হোবাচ ষদ্িদং সর্ববং মভ্যোরল্ং 
কান্থিৎ সা দেবতা যন্ত মৃত্যারন্নমিতি ।” বৃহদীরণ্যক উপনিষণ্* ৩২1১০ 

আর্ভাগ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন,-“যীজ্ঞবন্থ্োতি হোৌঁবা? 
যত্তীয়ং পুরুযোস্রিয়ত উদন্মাৎ প্রাণাঠ ক্রামজ্ত্াহে! নেতি” বৃহদারণ্যক্‌ 
উপনিষৎ ৩২1১১ 

অথ হ কহোলঃ কৌবীতকেয়ঃ পগ্রচ্ছ যাজ্ঞবৃন্ক্যেতি হোবচ বদেৰ 
সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ররক্ম ষ আত্মা সব্ধান্তরন্তং মে ব্যাচক্ষেতি 1” বৃহদা, 
রণাক্‌ উপশিষৎ ৩11১ ্‌ 

এই বিচারে বহু ব্রাহ্মণ, পরিভ, ব্চরু তনয় গাগা প্রভৃতি যাঁজ- 
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বিশ্বতহ্ষাণ্ডের প্রকৃত তত্ব অবগত হইতে পারা যায়, ইহার 
উৎপত্তি এবং কারণ কোথায়, আত্মার প্রকৃত পরিচয় 
কেমন, জন্ম ও মৃত্যুর রহস্ত ভেদ কিরূপে সম্ভব,এই সকল 
বিষয়ই তখন আলোচ্য ছিল। অরুন! পাশ্চাত্য দেশে 
যেরূপ ধন্ম ও দর্শন সম্বন্ধে আলোঁচন। তীব্র ও সার্বজনীন, 
প্রাটীনযুগে ভারতেও সেইরূপ ছিল । তৎকালীন উদার" 
শীতিক মনীষিগণ যে ভাঁবে ইহার কতকগুলি প্রশ্নের 
»লমাধান করিয়াছেন, তাহ! ভাবিলেই হৃদয় বিশ্বয়ে অভি- 
ভূত হইয়া পড়ে, মনে হয় যেন এই সকল তত্ববেত্তা 
মহাঁপুরুষগণ এই সকল বিষয়ে প্লেটো (৮18০), স্পাইনোজ। 
(00925 ), বার্কলে € 136115015% ), হিউম (1107)6), 
হেগেল (78891 ), সোঁপেনহর (50150109208 ঘ5ঘ ), 
হারবাঁট স্পেন্সার (76725: 19512067 ) হেকফেল 
( £5০%]) প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্গিতগ্গণের সিদ্ধান্ত 
তাহাদের জন্মগ্রহণের বহু শতাবী পূর্বেই অনুমান করিতে 

সমর্থ হইয়াছিলেন । 
বৌদ্ধ যুগের পূর্বের অর্থাৎ খৃষপূর্বব ৬ শতাবীর পূর্বের 
ভারতে বহু প্রকার দার্শনিক মতের উত্তব ্ইয়াছিল, 
বথা--নিরীশ্বরবাদ, অজ্ঞেয়বাঁদ, শূন্তবাঁদ, জড়বাদ । ইহা! 
*্ব্যতীত বহুত্ববাদ ( বহু দেবদেবীবাঁদ ), দ্বৈতবাদ,  একেশ্বর- 
বাদ, অছৈতবাঁদ, বিশিষ্টাদৈতবাঁদ, মাঁয়াবাদ, প্রেততত্বাদ, 
শুদধাদ্বিতবাদ। এই মতগুলি বর্তমানকালে ইউরোপ এবং 
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'আঁমেরিকায় প্রচলিত দেখিতে পাঁওয়! ষাইতেছে। বস্ততঃ 
অতি প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দু দার্শনিক ত্রন্ষাত্ডের নিত্য 
পদার্থের তত্বান্বেধী। এই পরিদৃশ্ঠমাঁন ঘটনাব্লীর আঁদি- 
কারণ কি, জীবনের পরম পুরুষার্থ কোথাক্ষ, জীবের 
সহিত ব্রঙ্গের সন্বন্ধ কি প্রকার, ইহাই হিন্দুর আলোচ্য 
বিষয় ছিল । ইহাই হিন্দুর বৈশিষ্ট্য । এই প্রাচীন ফুগের 
মলীষিগণের সত্যন্থরূপ বঙ্গে অঠলা ভক্তি ছিল, সত্যান্ে- 


ষণে তাহাদের তীব্র অনুরাগ ছিল । তাহারা বহু প্রাক? 


তিক তত্রের আবিষ্কার করিয়। যুক্তি দ্বারা! তাহার সমর্থন্‌ 
করিয়াছেন; কখনও তাহার খণ্ডন বাঁ তজ্জন্ত কোন 
প্রকার নির্যাতনের ভয়ে ভীত হরেন নাই। কারণ. 
ভারতে চিরদিনই সর্ধশ্রেণীর মধ্যেই স্বাধীন চিন্তার চলন 
ছিল। 

একই আঁদিভূত মৌলিক পদার্থ হইতে এই শৃঙ্খলা- 
পূর্ণ জগতের গঠন ও ক্রমবিকাশ এবং দৃশ্তপরম্পরার 
উদ্ভব তত্তদর্শী খধিগণের অগোচর ছিল না। শুন্ত হইতে 
একেবারে পৃথক পৃথক জীবাদি ও পদার্থ-নিচন্ষের স্ষ্টি 
উহারাঁও স্বীকার করেন নাই। উপনিষদের এক স্থানে 
জনৈক খধি তাহার পুত্রকে স্থষ্টিরহস্ত বর্ণনা করিয়। জিজ্ঞাস 
করিতেছেন ₹-_-প্রিয় পুত্র, অনেকের বিশ্বাস, শত 


হইতে এই জগতের উৎপত্তি, বলিতে পার, কেমন করিয়। 
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সম্ভব?” * ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে, হিক্রগণের' 
টায় প্রাচীন হিন্দু খষিগণ শৃঙ্খলাপূর্ণ পূর্ণাবরব জগতের শৃন্ট 
হইতে হঠাৎ উৎপত্তি স্বীকার করেন নাই; তাঁহারা জগ- 
তের ক্রমবিকাশ ( 8794821 %০10601 ) স্বীকার করিয়া 
গিয়াছেন। অনেকে বলিয়া থাকেন, এই ক্রমোৎপত্তি- 
বাদ আধুনিক দার্শনিকগণের প্রতিভা প্রস্থত, প্রাচীন যুগে 
ইহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল; কিন্তু ধাহার! প্রাগীন হিন্দু 
সাহিত্যে সৃপণ্ডিত, তাহার জানেন, জগতের এ ক্রম- 
বিকাশতত্ব বৈদিকযুগের হিন্দুগণের সম্পূর্ণ জ্ঞাত ছিল; 1 
অধ্যাপক হাক্সালিও (17785415% ) এ কথা স্বীকার করিয়া 
গিয়াছেন। তিনি বনিয়াছেন + ২-_“হিন্দুগণের কথ! আর 

কি বলিব, ইহারা 'পল অফ তারসাসের (০5০81 ০% 
855 ) বহু যুগ পুর্বে জগতের এই ক্মবিকাঁশতত্ব 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন।” সার মনিরাঁর উইলিয়ামস্‌ 
(31৮ 19715 55111151755) তাহার জা ঠাযাজান। 220৫ 
1210019ধ7” নামক গ্রন্থে লিখিতেছেন--“আমার এ 
£ ্গ “তিদ্ধেক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তশ্াদলতঃ 
সঙ্জায়েত। কুতস্ত খলু সোম্যৈবং স্তাদদিতি”। ছান্দেগা উপনিষত্‌ 
৬ গুপাঠক, ২য় খণ্ড । 

1 তিশ্মাদ্া এতম্সাদাত্বন আকাশঃ সভভৃতঃ। আকাঁশাদ্ধাযুঃ ॥ 
বাহুর রগ্নিঃ। আগ্নেরাপঃ। -অস্তযঃ পৃথিবী । পৃথিবা1 ওষধয়ঃ | ওষধী- 
ভোহমূ | অনাদ্রেতঃ| ব্রেতসং পুরুষ 1" তৈত্রিরীয়োপনিষত্, 
ব্রন্জানন্দবলী | 
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কথ! কালাতিক্রমদোষে ছুষ্ট হইলেও আমি বলিব যে, 
হিন্দুগণ স্পাইনোজার (31002৪ ) জন্ম গ্রহণের ছুই সহস্র 
বৎসর পূর্বেই স্পাইনৌজাঁর মতাবলম্বী হইয়াছিলেন, 
ডারউইনের (09:10) বহু শতাবী পূর্বে তীহাঁরা ডার- 
উইনের মতাঁবলম্বী ছিলেন, এবং কোনও দেশের কোনও 
ভাষায় “জগতের ব্রমবিকশিতর্তের” +৪%0100010” কথী বা 
ধারণ! প্রকাশিত হইবার বহু পূর্ন, আধুনিক বৈজ্ঞানিক- 
গণ কর্তৃক এই ক্রমবিকাশতত্ব গ্ৰাহা হইবার বহু শতাব্ী 
পূর্ব্বে এই হিন্দু মনীষিগণ এই ক্রমবিকাঁশতত্রকথা প্রকাশ 
করিয়] গিয়াছেন।” এ কথ সম্পূর্ণ সত্য 1 যদি আমরা 
প্রাচীন খষিগণের গবেষণা প্রঙ্ুত গৃঢ় দারশনিকতত্ব সকল 
বিচার করিরা দেখি, তাহা হইলে বুঝিব, তাহার! দর্শন 
জগতে যে কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়া! গিয়াছেন, জগতের 
কোথাঁয়ও তাঁহার তুলন। নাই । 

এই প্রত্যক্ষগোচর জগতের রহস্ত ভেদ করিবার জন্ক 
প্রাচীন খধিগণ ষড়দর্শনের সৃষ্টি করিয়্াছিলেন। ইহার 
প্রত্যেকটির আবার বহু শাখা-প্রশীখা । - বৈশেষিক * 
দর্শনপ্রণেত। মহধি কণাঁদ বলিয়াছেন, অণুংপরমাঁধুর 
সংযোগেই ব্রদ্দাণ্ডের স্ষ্টিতত্র নিহিত । মহষি কণাদ 
এই পরিদৃশ্ঠমান জগৎকে ছয়টি পৃথক পৃথক পদার্থ বা” 
ব্যাপক বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । অর্থাৎ ইন্জরিয়- 
গ্রাহ্হ এই জগৎ এবং বিষয়সমূহ উক্ত পদার্থগুনি হইতে 
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স্জিত হইয়াছে । ইহারা যথাক্রমে (১) দ্রব্য পদদীর্ঘ,, 
(২) গুণ, (৩) কর্ম, (৪) সাঁমান্ অর্থাৎ জাতি,. 
(৫) বিশেষ অর্থাৎ পদার্থের ব্যক্তি, এক পদদীর্থ হইতে, 
অন্য পদার্থের পার্থক্য জ্ঞাঁপক চিহ্, (৬) সমবাঁয় বা নিত্য-- 
সম্বন্ধ, অর্থত্ি অবিভাজ্যত্ব । কাহারও কাহারও মতে 
অভাব অর্থাৎ অনস্তিত্ব ৭ম পদার্থ । 

ইহাঁদিগের প্রত্যেকটি আবার বহু ভাগে বিভক্ত,, 
ষথ! দ্রব্য নয় প্রকার_€১) ক্ষিতি, €(২) অপ,. 
(৩) তেজ, (9) বায়ু, (৫) আকাশ, (৬) কাল» 
(৭) দিক অর্থাৎ স্থখন, (৮) আত্মা, (৯) মন। গুণ 
ভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব সম্ভব নহে; এই সকল পদার্থ 
গুণযুক্ত ; "গুণ চতুর্বিংশতি প্রকার ! যথা ঃ__রূপ, রূস, 
গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, ব্যাপকত্ব বা পরিমাণ, পৃথক্‌ত্ব,, 
সংযোগ, বিভাগ, পরত্থ, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, 
দ্বেষ, প্রযত্ব। গুরুত্ব, দ্রবত্ু, স্েহ, সংস্কার ধন্মু, অধন্ম, 
শব্দ! পদীর্থ সকল পাঁচ প্রকার কম্মের অধীন, যথা ;- 
(১) উৎক্ষেপণ, (২) অবক্ষেপণ, (৩) আকুঞ্চন, 
(৪) প্রসারণ, (৫) গমন । যাঁহাই জ্ঞানগ্রাহ্, তাহাই: 
পদার্থ, গুণ কিংবা কম্ম। সামান্ত বিবিধ, পর্‌ ও অপর।' 
তন্মধ্যে যাহা ড্রব্যগুণে সমবেত অথবা যাহা গুণকম্ছে 
সমবেত হইয়। আছে, সেই সত্তার নাম পর। এবং 
অপর শব্দে দ্রবাত্বাদি। ধিশেষ সকলের অন্ত নাই?; 
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এবং অমবায়েরও দ্বিতীয়ত্ব নাই, উহা! একমাত্র স্বরূপ | 
সেই জন্ত এই উভয়ের বিভাগ সম্ভব নহে। 

মহধি কণাঁদের মতে প্রথম চারিটি পদার্থ সমট্টিভাবে 
ধ্বংসপ্রবণ ; কিন্তু তাঁহাদের উপাঁদাঁন ুক্্ ও দৃষ্টির অগৌ- 
চর অধুগুলি নিত্য । তাহারা জান্তব, উদ্ভিজ্জ কিন্বা 
ধাতব পদার্থের উপাদানম্বরূপ, অথব। ইক্ড্রিয়লভ্য অন্ু- 
ভূতির যন্ত্রধিশেষ। মহ্ষি কণাদ বলেন, অণুসকল 
পদার্থের অবিভাজ্য অংশ; ইহাদের চক্ষুর গোচর 
কোন প্রকার ব্যাঁপকত্ব নাই? এ বিষয়ে তিনি আধুনিক 
ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণের সহিত একমত ; গ্রীক দাঁ্শ- 
নিকগণের সহিত তীহাঁর মতের এঁক্য নাই; গ্রীক 
দার্শন্কগণ অণুসকলকে চক্ষুর গোচর বলিয়া বর্ন! 
 করিরাঁছেন। এইরূপ ছুইটি পরমাণুর সংযোগে যে অণুর 
স্ষ্টি, তাহাঁও চক্ষুর অগোঁচর, ইহাকে দি-অণু ( দ্বণু) 
বলা হইয়াছে । এইক্সপ তিনটি দ্বিঅণুর সংযোগে ষে 
বৃহৎ ত্রসরেণুর উৎপত্তি, তাহা দৃষ্টিগোচর বলিয়া! তিনি 
বর্ণনা করিকাছেন। অথুব এই সমষ্টি ধ্বংসপ্রবণ ও 
অনিত্য, কিন্তু ইহাদের অবিভীজ্য উপাদানভূত. যাহ! 
স্থক্ম অণু, তাহা নিত্য 1 এমপিডোর্রিস € ময5755000193 ) 
ও ভিমোক্রিটাসের (10210901095 ) বহু শতীব্বী পুর্বে +» 
ভারতের এই অণু-পরমাঁণুতত্ব কত বিল্ময়কর, তাহা 
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বিজ্ঞানের শেষ সিদ্ধান্ত এ বিষয়ে প্রাচীন ভারতের 
সিদ্ধান্ত হইতে এক পদ অগ্রসর হইতে পারে নাই । 
পরমাণু সকল ঈশ্বরের শব নহে বলিয়া ৈশেষিক 
দর্শনে উক্ত হইয়াছে ইহাঁরাঁও ঈশ্বরের গ্যায় নিত্য 
সনাতন । কিন্ত ধে শক্তির প্রভাবে ছুইটি বা ততোধিক 
পরমাণুর সংযোগ ঘটি থাকে, তাঁহা এ্রশ্বরিক। 
ঈশ্বর সগুণ, জ্ঞানময়, এবং ইচ্ছশিক্তিসম্পন্ন। উশ্বরই 
পরিদৃশ্মাঁন ইন্দিকগ্রাহহ জগতের একমাত্র প্রত এবং 
শীসনকর্তী | মহষি কণাদের মতে আকাশ, কাল, 
দিক্‌ স্থান, আত্মা এবং মন এই প্রকৃতিরাজ্যের নিত্য 
পদার্থ। মন কণাঁদের মতে অণুর শ্যায় অতি স্ুক্ 
পদার্থ । * কিন্ত ইহা আত্মা নহে, আত্মা হইতে সম্পূর্ণ 
পথক্‌; আম্মা বিরাট ও বিভু। মন এবং আত্ম। নিত্য 
হইলেও অসংখ্য 11 আত্মা ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক; ইহা 
বুদ্ধি (জ্ঞান), সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রধত্ব, সংস্কার, 
ধর্দ, অধন্ম-_এই নবগুণযুক্ত । পঞ্চম পদার্থ “বিশেষ” 
হইতে এই টবৈশেষিক দর্শনের নামকরণ । ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য 
এই জগতের কাঁরণপরম্পরার প্রকৃত জ্ঞানলাভ দ্বার! 


* জীবাজ্সা এবং সখ হুঃখাদির প্রতাক্ষের করণের নাম মন। 
-- 1 প্বাবস্থাতো নানা” বৈশেধষিক দর্শন, ৩অ। ২ আ। ২*নু। 
জ্ঞানের আশ্রয় দ্রব্য আত্ম! । আত্মা ছুই প্রকার পর্যাজ্স। বা ঈশ্বর ও 
জীবাক্মা। ক্ষিতি ও অস্কুরাদির কর্তারূপে ঈশ্বর অনুমেয় 1 জীবাত্মা 
এক নহে, প্রতি শরীরে ভিন ভিন্ন। 
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| সম্পূর্ণতা প্রাপ্তি এবং আত্মার কৈবল্যমুক্তিলাভই বৈশেষিক 


দর্শনের চরম লক্ষ্য ৷ 

.. ইবশেষিক দর্শনের পর মহধি গৌতমের ্টারদরশন | 
যদিও সাধারণতঃ এই গ্যায়দর্শন অর্থে তর্কশান্্র ব! 
ইংরাজী 1.০81০ বুঝাইয়া থাকে, প্ররুতপক্ষে ইহ! তর্কশাস্ত্ 
এবং দর্শন | অন্ঠান্ট হিন্ু দর্শনের গ্তাঁয় ইহারও লক্ষ্য 
জড়জগৎ, আত্মা এবং ঈশ্বর বিষয়ে প্রকৃত তত্মজ্ঞান লতি 
করিয়া চরমে মুক্তিলাভ। এই ন্যায়দর্শনের ভিত্তিও- 
মহর্ষি কণাদের পরমাগুতত্বের উপর স্থাপিত । ইহার 
আলোচ্য বিষয় ষোড়শ পদার্থ। (১) প্রমাণ, (২) প্রমেক, 
(৩) সংশয়, (৪) প্রয়োজন, €€) দৃষ্টান্ত, (৬) সিদ্ধান্ত, 
(৭) অবয়ব অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, 
উপনর এবং নিগমন, (৮) তর্ক, (৯) নির্ণয় (১০) 
বাদ, (১১) জল্প অর্থাৎ কুতর্ক, (১২) বিতগ্ডা অর্থাৎ, 
আপত্তি, (১৩) হেত্বাভাঁস অর্থাৎ ভ্রান্ত যুক্তি, (১৪) 
ছল, (১৫) জাতি অর্থাৎ ভ্রমাত্সক সাদৃশ্য, ( ১৬ ) নিগ্রহ- 
স্থান অর্থাৎ তর্কে অসামর্ধ্য। এইগুলির প্রত্যেকটির 
অভ্রাস্ত তত্বগ্রহণই স্তায়শান্ত্রের লক্ষ্য । গৌতমের মতে 
জ্ঞানের উপায় চারিটি;-(১) প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, 
দ্বার! অনুভূতি, (২) অনুমান, (৩) উপমান বা " 
সাদৃশ্য এবং (৪) শব্দ বা আপ্তবাক্য অর্থাৎ বাচনিক 
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জ্ঞেয় বা জ্ঞানগ্রাহ পদার্থ দ্বাদ শটি,__ আম্মা, শরীর, 
ইন্দ্রিয়, অর্থ (বস্তুর অনুভূতি ), বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোঁষ, 
প্রেত্যাভাব, ফল, দুঃখ এবং অপবর্গ। এই সকল 
পদাখ এবং জ্ঞানের উপায়গুলি পৃথক পৃথক ভাঁবে 
এবং অতি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে, ইহাঁরাই গৌতম- 
প্রণীত শ্ঠাঁ়দর্শনের মূলতত্ব । "অবশিষ্ট পদার্থগুলি তীহার 
ন্যায়দর্শন বা তর্কশান্্ের অন্তভৃক্ত ; তর্কশান্ে ইহাঁদের 
বিষয় বিস্বৃতভাঁবে আলোচনা কর! হইক়াঁছে। আুতরাঁং 
গৌতমের স্তায়দর্শন একসঙ্গে তর্ক ও দর্শনশীস্ত্র বলিতে 
হইবে । গৌতমকে ভারতের এরিঈটল (45090905) 
আখ্যা প্রদনি করা ভইয়াছে। তিনি হিন্দু তর্কশাস্ত্রের 
প্রতিষ্ঠাতা | ইহার সময় হইতেই তর্কশান্ত্রের ক্রমোন্নতি 
ঘটিত্বাছে এবং অন্ঠান্তি হিন্দু তর্কশান্্রবিৎ পঙ্ডিতগণ বু গ্রন্থ % 
প্রণয়ন করিয়া তর্কশীস্ত্রের সম্পূর্থতা আনয়ন করিয়াছেন । 
গৌতমপ্রণীত স্বায়শীস্ক্ের উদ্দেশ্ট-__যুক্তিতর্কের একটা 
অত্রাস্ত প্রণালীর স্থ্টি। তিনি শুদ্ধ বা অন্রান্ত অবয়ব- 
বাক্যের-সাহাষ্যে অভ্রীস্ত সিদ্ধান্তের প্রয়াস পাইয়াছেন | 
'হিন্দু অবয়ব-বাঁক্যের পাঁচটি অংশ, যথা ;-(১) প্রতিজ্ঞা, 


(২) হেতু, (৩) উদাহরণ, (৪) উপনয় এবং (৫) 
নিগমন। ইহা হইতে ছুইটি অংশ ত্যাগ করিলে ইহ! 


এরিইঈটলের ( £750909 ) অবয়ববাঁক্যে পরিণত হয়। 


এ্ররিইটলের অবধরববাক্যের মল বাঁকাই হিন্দ অর্কশালে 
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ব্যাপ্তি বাঁ পূর্ববপক্ষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । ইহা নিত্য 
সহ বিদ্যমানতা। মিঃ ডেভিজ ( [, 102%159 ) হিন্দু 
তর্কশাপ্র সম্বন্ধে বলিয়াছেন ;_“যুক্তিতর্কের নিয়মগুলি 
প্রাচীন হিন্দু তর্কশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের 
ল্ায় অতি হুস্মভাঁবে আলোচনা কবিয়! গিয়াছেন।” 
ইউরোপীয় পর্তিতগণের অনেকে গৌতম-প্রণীত তর্কশান্ 
এবং গ্রীক তর্কশাঁসক্সের এই প্রকার সাদৃশ্ঠ দেখিয়! স্থির 
করিয়াছেন ফে, গ্রীকগণ তর্ক ও দর্শন্শান্সের মূলতত্বগুলি 
হিন্দুদিগের নিকট গ্রহণ করিয়াছিলেন । মিঃ দত্ত 
(217. ২.0, 209৮৮) বলেন, “সময়ের প্রতি লক্ষ্য 
রাখিক মতপ্রকাঁশ করিতে হইলে আমাদিগকে বলিতে 
হইবে যে, হিন্দুগণ তর্কশাস্্বের প্রতিষ্ঠাতা, তবে গ্রীকগণ 
ইহার বনু উতৎ্কর্ষসাঁধন করিয়া ইহাতে সম্পূর্ণতী আন- 
যন করিয়াছেন : অন্যান্য অনেক বিজ্ঞান সম্ব্ধষেও এরূপ 
উক্তি প্রযুক্ত হইতে পাঁরে।* পিথাগোরাঁষের 
(7৮009501255 ) কাল হইতেই,হিন্দ্ব ও গ্রীকগণের মধ্যে 
একটা! মিলন আরম্ত হইয়াছিল 7 ইহা! এতিহাঁসিক সত্য । 
পিথাগোঁরাঁস হিন্দু দর্শনাদির অধ্যরন জন্যই ভারতবর্ষে 
আসিয়াছিলেন। বাদশাহ সেকেন্দাঁর (4£১195:57027 19 
07696) হিন্দু দার্শনিক পণ্ডিতগণের প্রতি এমন প্রগাঁড় 
শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি তাহাদের 
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সহিত পরিচিত হ্ইবাঁর অভিলাষ প্রকাশ করিয়া 
ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি অনেক হিন্দু দার্শনিক 
পণ্ডিতকে গ্রীসে লইয়া! আসিয়াছিলেন। €েশেষিক এবং 
ন্যায়দর্শন পরম্পর পরস্পরের অনুপূরক 1 অগ্যঠপি ভাঁর-; 
তের নানা স্থানে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে এবং জৈনগণের 
মধ্যে অনেকে বৈশেধিক ও স্যায়দর্শনের মতাঁবলক্কী । 
ইহার পর কপিলের সাংখ্যদর্শন। সম্ভবতঃ থৃষ্টের ৭০০ 
বৎসর পূর্বে কপিলের সময় । ভারতে ক্রঘবিকাশবাদের 
জন্মদাতা এই কপিল । বিলাঁতের স্ুবিখ্যাত দার্শনিক 
হা্বাটি স্পেন্সারের ( 7275৩7৮ 5092০6* ) মতের লহিত 
কপিলের মতের একা দেখিতে পাওয়া যাঁয়। কপিল 
পরমাণুবাঁদ স্বীকার করেন নাই। ইনি বলেন, পরমাণু 
এই শ্ুব্যবস্থিত জগতের আদিভূত কারণ নহে; 
জগছৃৎপত্তির মূল প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তি। লাঁটিন ভাষায় 
“প্রকৃতি” (01090165200) শবে জগছুৎপত্তিকাঁরিণী 
শক্তি বুঝাইয়! থাকে । কপিলের মতে এই ইন্তরিক্গ্রাহ্ 
বিশাল ব্রন্মা্ড সেই প্রকৃতি হইতে উদ্ভুত হইয়াছে; এ 
শক্তি নিত্য। কপিল অণুগুলিকে শক্তির কেন্ত্র বলিয়। 
নির্দেশ করিয়াছেন। আঁধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে ইহা 
কেই [0975 এবং চ715০0003 কহে । আকর্ষণ €(280৪০- 
6077) ও বিকর্ষণের,(759015190 ) ফলেই ষে জগতের 
৯০টি ,প কিক কর্সিলইঈ সর্ব প্রথম শরেচার করিরাঁছিলেন 1. 
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ইহাঁকেই আবাঁর এম্পিডক্লিস ( £:000০০195 ) অথুর 
প্রেম ও দ্বেষ বলির! উল্লেখ করিয়াছেন । * 

মূল প্রতি অর্থাৎ আছ্যন্তহীনা! শক্তি হইতে ক্রম- 
বিকাশের ফলে এই নুব্যবস্থিত জগতের উৎপত্তি হই- 
য়াছে, কপিল ইহাই স্তায় ও বিজ্ঞানের যুক্তি দ্বার! 
সপ্রমাঁণ করিয়াছেন | 1 মহধষি কপিলের সাংখ্যবাদের 
নিকট খণী নহে, পৃথিবীর প্রাচীন যুগে এমন কোনও 
দর্শনই নাই। গ্রীকগণের এবং প্লেটোর মতাঁবলম্বী দাশি- 
নিক পণ্ডিতগণের (ঘি ৪০-7121001505) ক্রমবিকাঁশবাদের 
উপর ভাঁরতের এই সাংখ্যবাঁদের পূর্ণ প্রভাঁব পরিলক্ষিত 
হইয়। থাকে । অধ্যাপক ই, ডবলিউ, হপকিন্ন € ছা, ভ, 
1701105 ) বলেন,প্লেটোর দর্শনশান্পে অনেক 
সাঁখ্যমত পাঁওয়। যাঁয়। সে ভাঁবগুলি তিনি পিথা- 
গ্রোরাঁস (7505550:55 ) হইতে গ্রহণ করিয়। নিজের 


মত বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। খুষ্ট পূর্ব ষষ্ট শতাব্দীর 


ঞ্ 'রাঁগবিরাগয়োধোগও স্যষ্টিং |” সাংখাহত্র ২৯1 


+ “সত্বরজন্তমসাঁং সাঁম্যাবস্থ। প্রকৃতি; | ওুকৃতেমহীন্‌, মহতোহহ- 
স্কারোহহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রীগুভষমিন্ছ্িয়ং, তন্মাত্রেভ্যঃ স্ুলভূতানি।” 


লাংখ্াহত্র ১৬১ 
সত্ব, রজজ ও তমগুণের লামাবস্থা প্রকৃতি । ইহা অনাদি ও অনস্তু। 


প্রকৃতি হইতে ক্রমবিকাশ নিয়মে মহতের উৎপত্তি হয়। মহৎ হইতে * 


অহঙ্কার! অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্সাত্র ও ই্রিয়গণ। তন্মাত্র হইতে 
জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ৪: 


রর 


১৮ এ 


পূর্বে পিথাগোরাঁদের সকল দার্শনিক মতই ভারতবর্ষে 
প্রচলিত ছিল।”_( 7. 500795৭৩৫, 25050188 ) 
যদি মতের এইরূপ এঁক্য কেবল দুই এক স্থলে দৃষ্ট হইত, 
তাহা হইলে তাহা প্রণিধাঁন যোগ্য নহে বলিয়া উপেক্ষিত 
হইতে পারিত, কিন্তু ভাঁরতবধীক্প ও গ্রীসদেশীর় দার্শনিক 
মতের এতটা এক্যের বিশেষ কোন কারণ নাই এমন 
কথা কখনই বল! যাঁইতে পাঁরে না। তিনি আবার 
বলেন £--“প্লেটো এবং তাহার শিশ্পগণ কথিত প্রচি- 
ভাবাপন্ন দার্শনিক তত্বসমূহ কিংবা খুষ্টায় জ্ঞাঁনযোগ 
€ ০07501517 30095610191 ) প্রধাঁনতঃ ভাঁরতেরই বস্তু ! 
পাশ্চাত্য জ্ঞানযোগিগণের স্বর্গের এবং আঁধ্যাত্সিক জগ- 
তের বহুত্ব সন্বন্ধে ষে ধারণা তাহাঁও ভারতীয় । সাংখ্য 
মতে আত্মা ও জ্যোতি একই পদার্থ। গ্রীক দাঁশশনিক 
পণ্ডিতগণ কতৃকও আত্মা ও জ্যোতির একত্ব কথিত 
হইয়াছে, কিন্ত এ তত্ব তীহার। ভারতবর্ষ হইতে গ্রহণ 
করিক্কাছিলেন। সাংখ্যোক্ত গুণত্রয় হইতেই পাশ্চাত্য 
জ্ঞানযোগিগণের (9901০) “তিনটি শ্রেণীর উদ্ভব । *” 

জন ডেভিস্‌ তীঁহাঁর প্রণীত গ্রন্থে ( চায়হণত [110- 
591 ) বলিয়াছেন :₹--“কপিলের এই জাঁংখ্যবাঁদই 
জগতের প্রথম দশন | জগতের মূল কারণ কি, প্রকৃতি কি, 
মন্ুস্তের সহিত ইহার কি সম্বন্ধ এবং তাহার ভবিষ্যত 
7 ক পহিও]রা9ছ$0115818৮ 6,৮:0.6277 
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ভাগ্যই বাকি এই সকল বিষয়ে সাধারণতঃ মন্ুয্যের যনে 
যে সকল প্রশ্ন উদ্দিত হয়, বিশুদ্ধ যুক্তি দ্বারা সে দকল 
রহস্যের হীমাঁংসা একমাত্র মহষি কপিলই সর্ধপ্রথমে 

চেষ্টা করিয়াছিলেন ।” জাশ্মাণ দার্শনিক পণ্ডিত সপেন- 
হর (8০0০0210207) এবং হাটিমানের (17570072 ) 
কথিত দাঁশনিক তত সম্বন্ধে মিঃ ডেভিস আরও বলেন 
যে, কপিলের দার্শনিক তত্বের মধ্যে যেটুকু জড়বাদ 
ইহারা তাহাঁরই বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন মাত্র । 
কিন্তু তাহারা কপিলের চিন্তাধারাই অঙ্গুসরণ করিয়া- 
ছেন, সুতরাং বুঝিতে হইবে এ বিষয়ে ২ সহম্র বৎসর 
পূর্বে মন্থষ্যের চিন্তার ধারা যে পথে ধাবিত ও পরি- 
চালিত হইয়াছিল, এতদিন পরেও ঠিক দেই পথে ধাবিত 
হইয়াছে । কেবল ইহাই নহে, এ বিষয়ে বিশেষ কোন 
অত্যাবশ্াকীয় প্রশ্নের মীমাংসায় মনুষ্যের চিন্তা বরং নিম্ব- 
মুখেই প্রবাহিত হইক্লাছে। কপিল মনুস্তের মধ্যে আত্মার 
সন্ত পূর্ণভাবে উপলব্ধি এবং আত্মাই যে মন্ছষ্যের মধ্যে 
প্রকৃত সাঁরভূত পদ্দার্থ এ কথা! স্বীকার করিয়া! গিক়াছেন । 
এই আত্মাকে জশ্মীণদেশীয় দার্শনিক ফিক্েও ( ছা) 
নিশ্রাপঞ্চ, অমর ও পার্মাথিক সত্বা আখ্যা প্রদান 
করিয়াছেন। কিন্তু আমেরিকা ও জন্মাণ দেশী আধু- 
বক দখানেক পজিজঅগণ সই আত্দার অন্তত অগ্রাহা 
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ক্রমবিকাঁশজনিত একটা উচ্চ শ্রেণীর ভৌতিক শৃঙ্খলা ভিন্ন 
অন্ত কোনও বিশেষত্ব দেখিতে পান না। 

সাংখ্যদর্শনের চরম সিদ্ধান্ত এবং আধুনিক পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানের চরমসিদ্ধান্তের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সম্পূর্ণ এঁক্য 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ইহা প্রকৃতই বিশ্ময়ের বিষয় । 
সাংখ্যের সিদ্ধান্ত--(১) অসৎ বা পূর্ণ অভাব হইতে 
কোন পদার্থের উৎপত্তি সম্ভব নয়; (২) কার্য কাঁরণ- 
মৃধ্যে স্ক্সভাঁবে অবস্থিত অর্থাৎ কার্য কারণের অভিব্যক্তি 
বা রূপীস্তর মাত্র ; (৩) কার্য যখন কারণের অবস্থায় লক্ষ 
প্রার্থ হয় অর্থাৎ ফিরিয়া যায়, তাঁহার নাঁম নাশ) (৪) 
প্রাকৃতিক নিয়ম সকল সর্বাবস্থায় এক ও অপরিবর্তনীয্ব । 
(৫) এই মূল প্রকৃতিই জগতের উপাদান, এবং ইহার 
ক্রমবিকাঁশে জগতের ত্যষ্টি। ভূয়োদর্শন, পরীক্ষা ও 
অতি কুস্ধ্স তর্কযুক্তির সহায়ে কার্য হইতে কারণের 
অনুসন্ধান করিয়! মহষি কপিল এই সকল সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছিলেন। 





(১) “লাসছুত্পাদে! নৃশঙগ বত ।”--দাঁংথ্া স্থাত্র, ১1১১৪ । 

[২) “ডপাদানলিয়মাৎ।”--  উ১15১৫1, 

(৩) শ্নাশঃ করিণলয়) 1৮7 এই, ১1১২১ । 

(৪) পারম্পধ্যেপি প্রধানান্ববৃত্তিরপুবৎ |” সাঁংখাস্থত্র ৬৩৫ । 

অর্থাৎ “ন্বগতের সকল পদার্থের উপাদান কারণ প্রকৃতি। সুতরাং 
রমাণুর স্তায় প্রকৃতি সর্বত্র সমান নিয়মে কার্য উৎপন্ন ক করে ।” 


০7. ১ জে টিনার লরি রন রনারাররররল রাজারা রোল চন 
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যদিও কপিল এক জন সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব * 
ত্বীক'র করেন নাই, তথাঁপি তীহার দর্শন নাম্তিকমতানু- 
ধায়ী নহে, কারণ, ইহাতে প্রকৃতি হইতে ম্বতন্ত্র, নিত্য, 
অব্যয় প্পুরুষ” +বাঁ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে । 
এই “পুরুষ” বা আত্মা প্রত্যেক মনুষ্ের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন । 
বিভিন্ন বৌদ্ধ দর্শনের মত সকল কপিলের এই সাংখ্যবাঁদের 
উপর প্রতিষ্ঠিত। জৈন দর্শনের অজ্ঞেয়বাঁদও এই সাংখ্য-. 
তত্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত। (ভারতে ৫জনগণও সংখ্যায় 
কম নহেন।) আধুনিক ভারতে জনসাধারণের মধ্যে 
যেসকল প্রতীক বা গ্রতিম। পুজার প্রথ1 প্রচলিত 
আছে, তাহাঁরও অন্তরালে সাংখ্যঘ্শনের প্রকৃতি পুরুষ 
প্রভৃতি তত্বগুলি নিহিত । 

ইহার পর পতগ্জলির যোগশীস্্। কপিলের ব্িত 
ক্রমবিকাঁশতত্ব পতগ্লি হ্বীকাঁর করিরা বলিফ্াছেন যে, 
এই অনন্ত পরিদৃশ্ঠমান জগৎ যুল প্ররৃতির ক্রমবিকাশ 
হইতে উত্ভৃত। তাহার মতে এই স্বতন্ত্র আত্মা বা! পুরুষ 
কহ এবং প্রত্যেকেই নিতা, অনন্ত ও অমর! কিন্ত 
পাতগ্রল যোগশাস্্ ও কপিলের সাংখ্যবাঁদের মধ্যে প্রভেদ 
এই যে, যোগশান্ত্রে এ সকলের অতীত এক বিশ্ব 


ক “ঈশ্বরাসিদ্ধেত 1৮7 সংখা সুত্র ১৭২। 
+ "শরীরাদিব্যতিরিভঃ পুষান্‌ ৮77 শ্রী ও ১1১৩৯। 
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পুরুষের * (ঈশ্বরের ) অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে । এই 
মতে ঈশ্বর নিরাকার, অনন্ত, সর্বজ, ক্রেশীদ্রিসম্পর্ক- 
রহিত, নিক্ষিয়, নিম্পৃহ এবং নিষ্াম। পতঞ্জলি পাংখ্যের 
মনোবিজ্ঞান গ্রহণ করিপাছেন এবং অতি বিশদভাবে 
চিত্তবৃত্তিনিচয়ের আলোচনা করিয়াছেন। কপিল এবং 
পতঞ্জলি উভয়েই মনকে গ্ররুতির কু কার্য বলিয়া 
স্বীকার করিয়াছেন, অর্থাৎ ইহা অচেতন প্ররুতি হইতে 
উত্তৃত। এ সম্বন্ধে তাহারা আধুনিক পাশ্চাত্য জড়বাঁদী 
দাঁশনিকগপের সিদ্ধাস্তসকলের পূর্বস্থচন! করিয়া গিক্সা- 
ছেন। কেবল প্রভেদ এই, হিন্দু দার্শনিকগণের মতে 
চিত্ত বা মন শুদ্ব-চৈতন্থম্বরূপ পুরুষ হইতে ভিন্ন পদার্থ! 
এই যোগশাস্ত্রে উচ্চতম মনোবিজ্ঞান ( [7109 
955০০108 ) আলোচিত হইয়াছে । যৌঁগশাস্ত্র মতে 
চিত্তের বৃত্তিগুলি পঞ্চভাঁগে বিভক্ত যথা :- প্রমাণ, বিপ- 
ধায়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্বতি 11 প্রমাণ ; যথা, প্রত্যক্ষ, 
অনুমান ও শব্দ বা আগম। এই সকল এবং অন্তান্ত মান- 
সিক বৃত্তিনিচয় পতঞ্জলি বিশদভাবে বর্ণনা! করিয়াছেন । 
এতঘ্যতীত কি প্রক্রিয়া দ্বার। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং 





**. কেশকর্দবিপাকাশুয়ৈরূপরা মৃষ্টঃ পুরুষবিশেষে! ঈখবরত |” 
গাতিগরল সুত্র, ১1১9 

1 প্রমীণবিপধ্ায়ুবিকল-নিদ্রান্বতয2 1৮৮ এ, উর ১৩। 

1 প্রত্যক্ষাহনুমানাগমাঃ প্রমাণানি 1৮৯ এ, শর ১1৭। 
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চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত কর! যায়, তাহাঁও প্রদর্শন 
করিয়াছেন। প্রকৃতির সহিত পুরুষ ঘনিষ্ঠভাবে 
সংযুক্ত হ্ইয়াছেন। সেই পুরুষকে প্ররুতিও তাহার 
গুণাবলীর বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করাই পাঁতঞ্জল যোগ- 
শাস্ত্রের চরম লক্ষ্য । ইহাঁরই নাঁম কৈবল্যসিদ্ধি। 

একাগ্রতা, ধ্যান, প্রাণায়াম, দিব্যশ্রুতি * অর্থাৎ 
অতীন্দ্রিয় শব্দ সকল শ্রবণ, পরচিত্তজ্ঞান + এবং 'অন্তান্ত 
ধছ প্রকার বিভূতি অর্থাৎ আধ্যাত্মিক শক্তি কিরূপে 
লাভ করা! যায় এবং কিরূপে এই জীবনেই সমাধি লাভ 
করা সম্ভব, এ সকল বিষয় পতঞ্জলি ষোঁগশাস্ত্বে বিবৃত 
করিয়াছেন। 

'পতঞ্জলি-প্রণীত এই মনোবিজ্ঞানের স্তান্জ এমন সম্পূর্ণ - 
মনোবিজ্ঞান পৃথিবীর আর কোন দেশে পাওয়া বায 
না। আধুনিক ইউরোপীয় মনোবিজ্ঞানকে প্রকৃতপক্ষে 
(1১5%011010£%) আখ্যা দেওয়া যাঁয় না| কারণ, 65010 
অর্থে আত্মা বুঝায় অথচ ইউরোপীয় মনোবিজ্ঞানে 
আত্মার অন্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। সোপেনহাঁর 


+ শকায়েলিয়সিদ্ধিরএদ্িক্ষবধতপস্ত 177 পাঠ শু ২৪৩ । 


কায়সিদ্ধিঃ-আনিমাদ্ঘা?, তথেক্িয় পিদ্ধিঃ তা রবপদর্নাদ্তেডি 
ভাষা । 


 "প্রতায়স্ত পরচিজ্ঞানং ।"_ " পাঃ সু ১৯ 


রশ. ১ ছু সু ১ 


৫ মু ঢা 2 
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€:50100196010221) বলেন,--০5০1)6” শূন্য চ5/01)0- 
1985 অব্যয়নাদি বৃথা । ইউরোপীয় মনোৌবিজ্ঞানকে 
বরং শারীরধশ্মবিগ্যা জন্বন্ধীর মনোবিজ্ঞান কিংব! 
শুদ্ধ শারীরধন্্ বিজ্ঞান বলা যাইতে পাঁরে। আমারি বন্ধু 
কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (00106]1  0017156151 ) 
অধ্যাপক হিরাম করসন (6101, [71 00:50) 
এই কথাই বলেন । পতঞ্জলি-প্রশ্ীত মনোবিজ্ঞানকেই 
প্রকৃত মনোবিজ্ঞান বল যাইতে পারে। এখনও 
ভারতের নাঁনা প্রদেশে এই যোগশান্ত্রের মতাঁবলশ্বী 
অনেকে আচ্ছেন 
জৈমিনির পূর্বমীমাংস| হিন্দুদর্শনের অন্ততম | 
“মীমাংসা” অর্থে তত্তাস্বেষণ ও "পূর্ব" অর্থে পুর্ববর্ভী 
বুঝায় । পূর্বমীমাংসায় বেদৌক্ত কন্মকাণ্ডের উপদেশ 
ও ক্রিগাদির বিষয় আলোচিত হইয়াছে । ইহাঁও বলা 
হইয়াছে যে, সর্ঘতোভাবে এই সকল উপদেশাদির 
অশ্থসরণই মানুষের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। * টউৈমিনির 
মতে বেদবাকাগুলি যেমন নিত্য, সেই বাঁক্যগুলি ও 
তাঁহাদিগের অর্থের মধ্যেও তেমনি নিত্য সঙ্ধন্ধ বিগ্ভমান | 
অতএব বেদ অপৌরুষের। কি উপায়ে তত্রজ্ঞান লাভ 
স্্হইতে পারে, ভাব ও শব্দের পরম্পর সম্বন্ধ কি এবং 
কিন্ূপে ভাব হইতে করগতের উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছে বা 
ইশ 


১০. গজ... 2০০ পা ২ লে. পর ৯ 0 ৩ খল তে ৩ আনি 
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এই জগতই ভাবের অভিব্যক্তি, ইহাই জমিনি বুঝাঁইয়া- 
ছেন। আমর! গাঁভী দেখিতে পাই, ইহার কারণ, বেদে 
“গো” শব্দ আঁছে। যদি বেদে এশ্ৰ না থাঁকিত, 
তাহা হইলে স্ষ্টিরাজ্যে গাভী বলিয়া কিছু থাঁকিত না। 
অধুন। এরূপ সিদ্ধান্ত শুনিলে আমরা হীস্তাসংবরণ করিতে 
পাঁরি না, কিন্ত যদি আমরা এ বিষয়ে গভীরভাবে 
 টিস্তাকরি এবং শব্ধ ও ভাবের সম্বন্ধ উপলদ্ধি করিতে সমর্থ 
হই, তাহা হইলে মহর্ষি জৈমিনির সিদ্ধান্ত আর অদ্ভূত 
রলিয়। বিবেচন। করিব না। ুর্য্য আছে, কারণ বেদে 
সূর্যের উল্লেখ আঁছে,অর্থাৎ বিশ্ব-আত্মায় এই শব্দ বা 
ভাঁব নিতা আছে বলিয়াই কৃর্য্য তাঁহার অভিব্যক্তিমন্রি 
রহিয়াছে। | 

পূর্ববমীমাঁংসা দর্শনে দ্বাদশটি অধ্যায় আছে। প্রথম 
অধ্যায়ে চারি পাঁদ আছে; তন্মধ্যে বিধি, অর্থবাদ, মন্ত্র 
স্বতি নামধেয়ার্থক শব্দরাঁশির প্রামাণ্য স্থাপিত হইন্নাছে। 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে চারি পাদ আঁছে। উহাতে কম্ম- 
ভেদ, উপোদঘাত, প্রমাণ, অপবাদ ও প্রয়োগ ভেদরূপ 
অর্থ নিরূপিত হইয়্াছে। 

তৃতীয় অধ্যায়ে আটটি পাদ আছে । উহাতে শ্রুতি, 


লিঙ্গ, বাঁক্যাদ্দি বিরোধ, প্রতিপত্তি কম্ম, অনারভ্যাধীত 


বঙ্ভ প্রধানাপকারক গ্য়াজাদি যাজমাঁন চিজ্কন বপিত 


রে 
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চতুর্থ অধ্যায়ের চারি পাদে প্রধান প্রযোজকস্, 
অপ্রধাশ প্রযোজকত্ব, জুক্পর্ণতাদি ফল, রাজস্ুয়গত 
অক্ষদাতাদি আলোচিত হইয়াছে। 

পঞ্চম অধ্যায়ের চারি পাদে শ্রত্যাদিক্রম,তদ্বিশেষবৃদ্ধি, 
অবর্ধন, প্রাবল্য ও দৌর্ধল্য চিন্তা নিকূপিত হইয়াছে । 

ষ্ঠ অধ্যায়ে অষ্ট পাদ আছে । উহাতে ধর্ম, দ্রব্য- 
প্রতিনিধ্যর্থ লোঁপন, প্রায়শ্চিত্ত, সত্রদেয়, বহ্িবিচার 
নন্নিবেশিত হইয়াছে । 

সপ্তম অধ্যায়ের চারি পাদে প্রতাক্ষ বচনাতিদেশে 
নাম" লিঙ্গাতি-দেশ বিচারিত হইয়াছে । 

অষ্টম অধ্যায়ের চারি পাদে স্পষ্ট, অস্পষ্ট ও প্রবল- 
লিঙ্গাতিদেশ অপবাদ বিচ1রিত হইয়াছে । 

নবম অধ্যায়ের চারি পাঁদে উহা বিচারের আরস্ত, 
সামোহ, মন্ত্রোহ ও তাহার প্রসঙ্গাগত বিচার ব্যবস্থিত 
হইয়াছে। 

দশম অধ্যায়ে অষ্ট পাঁদ আঁছে। উহাতে বাঁধ- 
হেতুদ্বারলোপবিস্তার, বাধের কারণ ও কার্য্ের একত্ 
গ্রহাদি সামপ্রকীর্ণ নর্থ বিচারিত হইয়াছে । 

একাদশ অধ্যায়ের চারি পাদে তন্ত্রোপোদঘাত, তস্ত্া- 
বাপ, তন্ত্প্রপঞ্চন ও আবাপপ্রপঞ্চন আলোচিত হইয়াছে ॥ 

দ্বাদশ অধ্যায়ের চারি পাদে ্রসঙ্গ-তস্ত্ে নির্ণয়, 


পরস্পর, প্র | এ রি 
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মীমাংসা-দর্শনের প্রথম হ্ত্রে--অথাতো। ধর্্ব- 
জিজ্ঞাসা” অর্থাৎ তৎপরে ধন্ম কাহাঁকে বলে, এইবপ 
জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিয়া প্রথম অধিকরণ সন্গিবিষ্ট হই- 
ফ়াছে। প্রত্যেক অধিকরণে বিষয়, সংশয়, পূর্ববপক্ষ» 
সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি এই পাঁচটি অবয়ব নিরূপিত হইয়াছে । 
পূর্বমীমাংসাঁতে পাঁচটি প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে, ফখা__ 
(১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান, (৩) উপমান, (9) অর্থাপত্তি, 
(৫) শব্দ । কুমারিল্ল ভষ্টের মতে “অভাব ষষ্ঠ প্রমাণ । 
এই সকল প্রমাণ দ্বারা যে উপায়ে মনুষ্য অপৌরুষেয় 
বেদবাক্যের অনুশাসন অনুযায়ী অগ্রিহোত্রার্দি কম্ধ 
করিয়া শ্বর্গাদি পুরুষার্থ লাভ করিতে পারে, তাহাই * 
 মীমাংসাদর্শনের উদ্দেশ্য । | 

পূর্বমীমাংসাঁকে কর্শ-দর্শনও বল! যাঁইতে পাঁরে। 
ইহাতে মানুষের দৈনন্দিন কর্তব্য__ যজ্ঞ, পূজা, ক্রিয়াকাও- 
সন্বন্ধীর পদ্ধতি বণিত হইয়াছে । আমাদিগের প্রকৃত, 
কর্তব্য কি এবং কিক্ধপে তাহা সম্পাদন পূর্বক আমরা 
বাঞ্ছনীয় ফল লাভ করিতে পারি, পূর্বমীমাংসা পাঠে 
তাহা অবগত হওয়া যায়, যথা,--ষদি স্বর্গ আমাদের 
কাম্য হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে কতকগুলি নির্দিষ্ট 
ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইবে; এই সকল ক্রিয়া রীতি- 
মত সম্পাদিত হইলে যে অজ্ঞাত এবং অনন্ুভব্য 
» ফল অপর্ব ) প্রশ্াক ভতইল্ব তাঁতাঁরই ভার আমরা 
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স্র্গলোকের অধিকারী হইব। উৈমিনির মতে ইশ্বর! 
রুর্মফল দেন না। “অপূর্বেপ্র দারা কর্দই কর্মফল 
আনয়ন করে। এই জন্তই জৈমিনিকে কেহ কেহ 
নিরীশ্বরবাদী বলেন। এখানে আঁর একটি কথাও 
বল। আবশ্বক, বেদ-বধধিত দেবতা শরীরী বা সচেতন 
পদা্ু নহে, যে দেবতার যে মন্ত্র বেদে নির্দিষ্ট হইযাঁছে, 
দেই দেবতা সেই মন্তম্বূপ, মন্ত্রাতিরিক্ত দেবতাঁর কোন 
গ্রমাণ নাই । 

বজ্ঞার্দি কর্পের অনুষ্ঠানপদ্ধতি কি প্রকাঁর ? এবং যদি 
সেই কর্মই অন্য কোঁন প্রকারে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে 
তাহারই বাঁ কি দোষ হইবে? এই সকল ল্ুস্ 
বিচারে পূর্বমীমাংস! পূর্ণ । কেহ কেহ হয় ত নিতাস্ত 
অসার বলিয়া এ সকল বিধি-ব্যবস্থা অগ্রাহা করিতে 
পারেন; কিন্তু প্রীর্থনার সফলতায় (9£1080% ০? 


1018515 ) যাহাঁদিগের বিশ্বাস আছে, ক্রিয়া ও প্রতি- 


ক্রিয়া বিধি (18 016 2০607 জে] 19800) এবং 
কাঁধ্য কারণ (09059 2াণুে 590081709 ) সম্বন্ধে 
ধাহাদের দৃঢ় ধারণ আছে, তীহাঁরা এই আনুষ্ঠানিক 
ব্যাপারগুলিকে নিতান্ত অসার বলিয়া অগ্রাহহ কাঁরতে 
পারেন না। কারণ, ইহার মধ্যেও কিছু সত্য 


আছে। আমাদের প্রত্যেক চিন্তা, দৈহিক অঙ্জ-প্রত্যন্গের 


চস 
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আছে,_তখন এ সকল ক্রিয়াকাঁণ কিছুই নিক্ষল 
হইতে পারে না। এ সকল ক্রিয়ার ফল কি? আমাদের 
দীবন ইহা দ্বারা কি ভাবে পরিবঞ্ঠিত হইতে পারে? 
এ প্রশ্নগুলি এখন আমরা সাংসারিক ব্যাপারে ব্যন্ত 
থাকা আলোচনা! করিতে চাহি না অত্য, রিস্ত এখনও 
এমন অনেক মনীষী ও তত্বজ্ঞ মহাপুরুষ আছেন, 
মাহারা এ সকল ক্রিয়াকাণ্ডের অন্তনিহিত গুঢ় সত্য 
সকল উপলব্ধি করিয়াছেন। পূর্বধীমাংসার যুক্তি- 
তর্ক সম্বন্ধে অধ্যাপক কোলক্রক্‌ (7:01, 0915001. ) 
বলেন, মূল তত্বের উপর লক্ষ্য রাখিয়া- প্রত্যেক 
ক্রিয়া সঙ্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়া তাহা 
হইতেই সত্য নির্ধারিত হইয়াছে। এই প্রকার 
শৃঙ্খলাপূর্ণ ব্যবস্থা হইতেই প্রারুতিক ও আধ্যাত্মিক 
নিয়মের (201195095 ০£ 1.8) উৎপত্তি এবং প্ীমাং- 
সায়” ইহারই আলোচনা আছে।” যদিও পূর্ববমীমীংসাঁকে 
দর্শন বলা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাকে বেদের ভাগ 
বলা যাইতে পারে, কারণ, টজমিনি বেদের মন্ত্র 
বরাহ্মণেরই প্ররুত অর্থ যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন । এই জন্ই পূর্বমীমাঁংসা বৈদিক মতাঁবলহ্বী- 
দিগের নিকট, বিশেষত: হিন্দু-পুরোহিতদিগের অতি 
প্রিয় বন্ধ । ] 


রশ শনি 
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, এই বেদান্তই ব্রক্ষস্থত্র, বাঁদরায়ণস্থত্র ও ব্যাসহ্থত্র নামে 
প্রচলিত আছে। শ্রীভগবাঁন বাদরাযণ ও শ্রীকৃষ্দ্বৈপা- 
য়ন ব্য।স একই ব্যক্তি কি না সে বিষয়ে মতভেদ থাঁকি- 
লেও সাধারণের বিশ্বাস ঘ্বাপর ও কলির সান্বিক্ষণে 
এপ্রাছৃভূতি বেদ বিভাঁগকারী মহাভারত পুরাঁপাদি রচিত, 
শ্রীকৃষ্ণ দৈপায়ন ব্যাঁসই ব্রন্মস্থত্র প্রণেতা শ্রাভগবাঁন বাঁদ- 
রায়ণ। বেদের জ্ঞানকাণ্ড, উপনিষদ সমূহের বিভিন্র 
উপদেশগুলি একত্র ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াই মহর্ষি ব্যাস 
রহ্বস্থত্র প্রণয়ন করেন। মহর্ষি জৈমিনি বেদের মন্ত্র ও 
ব্রাহ্মণ ভাগের কম্দ্কাগাম্শাসিত বিধি প্রয়োগ ইত্যাদির 
সামগ্রস্য করিয়া পূর্ধব মীমাংসা দর্শন রচনা করেন। 
মহর্ষি বেদব্যাদ আরণ্যক ও উপনিষদের উপদেশগুলির 
পারম্পর্য্য, ভাঁব ও গৃঢ় অর্থের সামঞ্জস্য দেখাইবার জন্য 
বেদান্তদর্শনকে চারি অধ্যায়ে এবং প্রত্যেক অধ্যাঁয়কে 
চারিটি পাদ্দে বিভক্ত করিয়াছেন 

ভারতের অনেক খ্যাতনামা! আচাধ্যগণ ব্র্মস্থত্রের 

ব1 বেদাত্তস্থত্রের ভাষ্য করিয়াছেন। তন্মধ্যে পাঁণিনিগুরু 
ভগবান্‌ উপবর্ষরচিত ভাষ্য অতি প্রাচীন। শ্রাভগ্রবান, 
বৌধায়নও একটি “বৃত্তি” রচনা করিয়াছিলেন। 
কিন্ত উপবর্ষ'রচিত ভাষ্য ও বৌধায়নবৃত্তি অধুনা লুপ্ত। 
বৌদ্ধযুগের অবনতিকাঁলে খুষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে 
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ভাষ্য রচিত হয়। বেদাস্তের চরম স্দ্ান্ত অৈত- 
মত স্থাপন দ্বারা শ্রীশঙ্করাচার্ধ্য বেদবিরোধী, নাস্তিক ও 
ূন্তবাঁদী বৌদ্ধদিগকে তর্ক্যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বেদের 
মহিমা! পুনঃপ্রকাঁশে ভারতে সনাতন ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা 
করেন। পরবর্তী আচার্্যগণ তীহাঁর অদ্বৈতবাঁদ থণ্ডন 
করিয়া নিজ নিজ মতপ্রতিষ্ঠাঁর চেষ্টা করিলেও ধর্ম ও 
দার্শনিক চিন্তায় সকলেই তাহার নিকট খণী। তাহার 
প্রতিচিত দশনামী সন্ন্যাসী মশ্্রদায়ই ভারতে শক্ত, বৈষ্ণব, 


শৈবাদি ধর্মসম্প্রদায় এবং অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও ট্বত- 


শা শা 


মতাঁবলম্বী দার্শনিকদের গুরু। জ্ঞানী গুরু শ্রীভগবান্‌ শঙ্করা- 
চার্যের অদ্বৈতমত পরে আলোচনা! করিব। অ'পাততঃ 
অন্তান্ত বেদাস্তমতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে প্রয়াস 
পাইব। ভারতের ধর্প্রবর্তক মহাঁপুরুষগণ ও বৈদাস্তিক 
আচাধ্যগণ স্থ স্ব সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও দার্শনিক মত প্রতি- 
টার জন্য নিজ নিজ ব্যাধ্যাম্যা়ী ব্হষন্থত্রের ভাষ্য করিয়া 
গিয়াছেন। শ্রীরামান্ুজাচা্য ইহাদের অন্ততম। তিনি 
বোধ র়নকূত “বৃত্তি” অবলম্ষনে শ্রীভাষ্য প্রণয়ন করেন। : 
দক্ষিণ-ভাঁরতের মান্দাঁজ অঞ্চলে শীসম্প্রদায়তুক্ত টৈষ্ণব- 
দিগের মধ্যে এই মত বিশেষ প্রচলিত! শ্রীরামছজের 
মতে আমাদের জড়জীবময় জগৎ মিথা? নন্তহী। ইহা 
অস্ত জ্ঞানস্বররূপ এবং অভিন্ত্য *্শকিপূর্ণ ব্রচ্ষেই 
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[৩২ ॥ 


 আকর, এবং ক্টতজ:, বল, এশ্বর্ধ্য জ্ঞান, বারষ্য, শক্তি 
শ্রস্ৃতি গুণের সমষ্টি। নিজ শক্তির কণীমাত্রে তিনি 
সমস্ত ভূতগণকে ধারণ করিতেছেন। তিনি শ্রেষ্ঠতম, 
পরাৎ্পর 3 তীহাঁতে কোন দৌষ বা করেেশের লেশমীত্র 
নাই ।”* সেই নিমিত্ত ব্রদ্ধকে নিগুণও বলা যাইতে 
পারে। 

তিনি সবিশেষ অর্থাৎ স্বশক্তি দ্বারা শুদ্ধচিৎ, চিদ- 
চিৎ ও অচিদরূপে প্রকাঁশমান । শুদ্ধচিৎকে পুরুষোত্বম: 
পরমেশ্বর ( 661502021 0০9 ) বলা যায়| জীব অচিৎ- 
যুক্ত। শুদ্ধটিত্ন্বরূপ পরষেশ্বরের সত্বার সহিত কেবল 
চিদংশে অভিন্ন। এ মতে চিদ্রপে জীব পরমেশ্বরের 
সহিত অভেদ হইলেও পরমেশ্বর চিদ্ঘন আঁর জীব চিৎ- 
কণ! মাত্র । আর এই জড়জগতই অচিৎ (708৩ )। 
জীব (চিৎ) জড় (অচিৎ) উভয়েই দেই চিন্ময় পরমে- 
বরের শরীর । “সগুণ ব্রদ্দই সকলের ঈশ্বর, সর্বজ্ঞ ও 
অন্তর্ধমী +1” “স্থাবর জঙ্গম তীহাঁর অধীনে $ 





*. সমন্তকল্াযাণগ্রণীজুকোহলসৌ স্বশভিলেশী দ্ধৃতভূতবর্গঠ | 
তেজোবলৈঙ্বয্যমহাববোধন্ুবীধ্যশক্তযাদিগুণৈকরাশিঃ | 
পরং পরাণাং নকলা ন যত্র রেশাদয়ঃ সম্ভি পরাবরেশে | 
্রহ্মহৃত্র ৩২1১১ শত্রের শীভাষা !. 
1 এব সর্কেশ্বর এষ সর্বজ্ঞদ এযোহস্তরামী । মাভুক্য ৬। 
৬ ব্শীপব্ক্স্ক লৌকল্ত স্াাবরস্ত চরাচিরস্ত | শ্বেত ৩১৮) 
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তিনি লোকপাল, লোকের অধিপতি সর্বেশ্বর, 
সকলেরই আত্মা *। তিনি অংশী, সর্বজীবের নিয়ন্তা ও 
জীব তাহার অংশ। তিনি স্বজাতীয় ও বিজাতীর় 
ভেদবঞ্জিত। তাহাতে কেবল স্বগতভেদ বর্তমান । 
ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাঁদ বা রাীম্ুজদর্শন। শ্রীরামানথজ 
স্বাসী, শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাঁদ, নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ, 
মাঁয়াবাঁদ, বিবন্ত বা অধ্যাঁসবাদ খণ্ডন করিয়া! সবিশেষ 
ব্র্ষবাদ ও পরিণাঁমবাদ স্থাপন এবং জীবত্রন্মে ভেদা- 
ভেদ ও জড়জগতের সত্যত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস 
পাইয়াছেন। .. 

আচাধ্য রামান্থজ ভেদাভেদবাদ প্রচার করিলেও 
তিনি জীব ও ব্রহ্গে স্বগতভেদ অস্বীকার করেন নাই-_ 
পরন্ত চিপে জীব ত্রদ্মের অংশ-্ব্রন্ষন্বূপ নহে । আচার্য্য 
শ্রীবল্পভ + (বিষুম্বামী মতান্্যায়ী ) প্রকৃত ভেদাতেদবাদ 
স্বাপন করিবার জন্য ব্রন্মনত্রের "অন্ক” ভাষ্য প্রণয়ন 
করেন। তাহার মতে বাসুদেব শ্রীকষ্ফই পরমবন্ধ । 
তিনি প্রপঞ্চাতীত ও পরমতত্ব। প্ররুতি ও প্রক্াতি- 
_ বিষুক্ত জীব তাহার বিভূতি। তিনি আপন ইচ্ছাতেই 
নাঁনাক্ষপে প্রকাশ হইয়াছেন। পরমত্রন্ধ নিরবয়ব-__- 





*. এষ লোকপাল এব লোকাধিপতিরেষ সব্দেশঃ স মে আস্মেতি 
বিদ্যাৎ। কৌধী ।৩।৮ ৪ 


চি নি আজি না 
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তাহার কোন ফ্লুংশ হয় না; স্থৃতরাঁং তাহার অংশ কল্পন। 
করাও অন্রচিত | বদ্ধীবস্থাঁয় জীব ব্রদ্ম হইতে ভিন্ন হইলেও 
মুক্তিতে দ্বৈতবিবঞ্জিত হইয়া ব্রশ্মসাযুজ্য লাভ করে ও 
শুদ্ধ ব্রন্ধত্ব প্রীপ্ত হয়। মুক্ত অবস্থাতে অংশীংশিভাঁব 
বা শ্বগতভেদ থাঁকে না। ইহাঁকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বলে । 
এই মতাঁবলম্ষিগণ বল্লভাঁচারী সম্প্রদীয়তুক্ত। ওুজরাট, 
বৃন্দাবন, শ্রীক্ষেত্র, মালোঁয়া, আজমীর, মথুরাঁ প্রভৃতি 
স্বানে এই সম্প্রদায়ের অনেক বড় বড় আখড়া (মঠ) 
আছে। 

শ্রবল্পভের পূর্বববর্ী আচার্ধ্য শ্রীমধ্ব কিন্তু জ্ঞাঁনাংশে 
ব1 চিদ্ংশেও জীবত্রক্ষে অভিন্নত্ব অন্বীকাঁর করিয়া! ব্রহ্ম 
স্যত্রের এক ভাষ্য রন! করেন । তাহার মতে বাসদের 
শ্রীকৃষ্ই 'পরমত্রক্ষ, তিনি সগুণ এবং জীব ও জড়জগৎ 
হইতে অত্যন্ত ভিন্ন । 

তাঁহার মতে ব্রন্ষ-জীবে ও জীবন্জড়ে বিজাতীয় ভেদ 
নিত্যসিদ্ধ। এই ভেদ পাঁচ প্রকার £-0১) জীব ও 
পরমেশ্বর ভেদ, (২) জীবগণের পরস্পর ভেদ, (৩) জড়- 
জগৎ ও পরমেশ্বর ভেদ, (৪) জীবে জড়ে ও (৫) জড়ে 
জড়ে পরস্পর ভেঙ্গ। জীব সামীপ্যমুক্তি পাঁইলেও 
এই সকল ভেদ বর্তমান থাকে, সুতরাং এই মতে 
একত্ব দর্শনের কোন আশা নাই | শ্রীমধ্বাচার্যের এই 
টছতবাদী ভাঁষা "পর্ণ গ্রজ্ঞ দন? নাম আভিভিভ তয় । 
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দ্বৈতবাঁদী মধ্বাঁচার্য্যের অনুবর্তী ব্রঙ্ষক্থুত্রের “গোঁবিন্দ- 
ভাষ্য”-প্রণেত1 শ্রীবলদেব বিদ্যাঁভৃষণ ্রীমধ্বাচার্য্ের 
মতাঁবলম্বী হইলেও স্বীয় ভাঁষ্যে অচিস্ত্য ভেদাভেদবাদই 
সমর্থন করিকাঁছেন। তাহার মতে জীব সচ্চিদাননাস্বরূপ; 
্রদ্ধ বা বাস্দেবের অংশ। সমুদ্রে ও তরঙ্গে, অগ্নি ও 
অগ্রিক্ষুলিঙ্গে এবং সূর্য্য ও স্ুর্ধ্যকিরণে যে সম্বন্ধ, জীবের 
সহিত ব্রন্দেরও দেই সম্বন্ধ নিত্যপিদ্ধ। বন্ধনের হেতু 
অচিন্ত্য শ্রীক্ধের মায়ায় হ্ব ম্বরূপত্ব বিস্বৃতি। সচ্চিদানন্দ- 
শ্বরূপ ব্রন্মেরই অংশ জীব, এই তত্বের ভপলব্ধিতে মুক্তি 
হয়। মুক্তিতে জীব ব্রদ্মের সহিত স্বরূপতঃ অভেক্দ; কিন্তু 
পরিচ্ছিন্নত্বভেদও অনাদি ও নিত্যসিদ্ধ। স্বরূপগত 
শক্তিগ্রভাবেই ব্রহ্ম যেন আপনাকে ব্ছধা বিভক্ত করিয়! 
পৃথক পৃথকৃভাঁবে দর্শন করেন । এই শক্তি অচিস্ত্য, 
স্থৃতরাং ভেদাঁভেদও অচিন্ত্য । বঙ্গদেশের শ্রীচৈতন্- 
সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্বদিগের মধ্যে এই অচিস্ত্য ভেদীভেদ- 
বাদ বিশেষ প্রচলিত । 

দ্বৈতাদ্বৈত মতের প্রবর্তক শ্রীনিত্বাকম্বামী * “বেদাস্ত- 

* নিম্বাদিতা ব। নিথার্শ্বামী পুর্বে লিয়সালন্দাচাধ্য না 
প্রসিদ্ধ ছিলেন । ইনি নাঁরদ খধির শিষ্য হইয়! ব্রন্মবিদ্যা লা করেন। 


কথিত আছে যে, ফোন সময়ে তিনি তাহার আশ্রমস্থ নিদ্ববৃক্ষের উপর 
আবির কদর্শনচত্র আবাহন কক্ষিরীছিলেন। এ চঙ্গ' রাত্রিকালে 


নন এ কাত ক |] বারন এিলিহ়া ছিজাবপাজ যজিপণ ভাতার 
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গঠরিজাত-সৌরভশ নামে বেদাস্তস্তত্রের এক ভাষ্য রচনা 
করেন। জগতের স্থঙি ও লয়কর্তা ত্রঙ্দম জগদতিরিক্ত, 
সুতরাং জগৎ ও ব্রঙ্গের মধ্যে ভেদসন্বন্ধ স্থাপিত। আবার 
ব্রদ্ই জগতের উপাদানকাঁরণ, জগৎ ব্রর্দেই অবস্থিত, 
ব্র্ধ ভিন্ন অন্য কোন উপাঁদান নাই, আুতরাং ব্রহ্ম হইতে 
জগৎ অভেদ। বস্ততঃ জগৎ গুণাত্ক ও ব্রহ্ম গুণী। গুণী 
হইতে গুণের পৃথক অস্তিত্ব অসম্ভব অথচ গুণী 
গুণাতীত বা শুণাতিরিক্ত। ব্র্ম সগডণ এবং নিশুণ 
উভয়ই» নিশ্বাদিত্যের মতে ব্রহ্ম (১) অক্ষর, (২) পরমেশ্বর, 
(৩) জীব, (৪) জড় এই চারি প্রকারে অভিব্যক্ত । জগতের 
সহিত ব্রহ্ষের ভেদাীভেদসম্বন্ব_ইহাই নিশ্বীর্কাচার্য্য- 
প্রচারিত ছৃতাদ্বৈততত্ব। 

পূর্ব্বে বল! হইরাঁছে যে, ভগবৎপাদ শ্রীমৎ শঙ্করাঁচার্ধ্য 
শারীরক ভাষ্য রচনা করিয়! অদ্বৈত বেদাস্তমত স্থাপন 
করিয়াছিলেন! শ্রীশঙ্করের পরবর্তী কালের দার্শনিক 
মতাঁলোচনায় শ্রীরামালজ প্রমুখ বৈষ্ণবাঁচার্যগণের উপর 
তাহার চিন্তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শ্রীমধ্ব ভিন্ন 
প্রায় সকল বেঞ্ণবাঁচার্ধ্যগণই জীবব্রদ্ে ম্ব্ূপগত অভেদ 
স্বীকার করিয়াছেন। কেহ কেহ জীব-ব্রঙ্গে স্বগতভেছ 
বা অংশাংশী সম্বন্ধ স্বীকার করিলেও অধিকাংশের মতে 
জীব শ্বরূপতঃ বর্ম হইতে অভিন্ন । ব্রহ্ম নিরবয়ব, অখণ্ড, 
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জীব-ব্রদ্দষে কোন স্বগতভেদ কিরূপে থাকিতে পারে? 
ভগবান্‌ শক্করাঁচার্য্য-প্রবন্তিত “জীবো ব্রদ্বৈব নাঁপরঃ” 
অর্থাৎ জীব ব্রক্ম ভিন্ন অপর কিছু নহে মতের সহিত ভেদী- 
ভেদবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি মতের বিশেষ পার্থকা 
নাই। বৈষ্কবাঁচার্ধ্যগণ-কৃত বিভিন্ন ভাষ্য পাঁঠে অব- 
ধারণ করা যাঁয় যে, দার্শনিকতত্ত্ব বিচারে ঠবষ্গবাঁচা্ধ্যগণ 
পরোক্ষে বা অপরোক্ষে শন্করমতকেই সমর্থন করিয়া- 
ছেন। শ্রীরামান্থজ হইতে নিম্বার্কাচার্য্য পর্্যত্ত সকল 
টবষ্ণবাচাধ্যদিগের পরস্পরের মতের যে পার্থকা বর্তমান, 
শ্রীশস্করের সহিত তীহাঁদের মতের তদপেক্ষা অধিক 
পরিমাণে পার্থক্য পুষ্ট হয় না। বঙ্গদেশে শঙ্করদর্শনের 
আলোচনার অভাঁবে এবং অদ্বৈতজ্ঞান ও মায়াবাঁদের 
তাঁ্পর্য্য হৃদয়্ম করিতে ন1 পারায় সাধারণের ধনে 
তগবাম্‌ শঙ্করাঁচার্য্যের মত সম্বন্ধে একট! ত্রাস্ত ধারণ! 
বদ্ধমূল হইয়া আছে। আঁশ! করি, ইহা শীদ্রই দূরীভূত 
হইবে। | 

জ্ঞানাঁবতার ভগবাঁন্‌ শঙ্করাচার্ধ্য অদ্ভূত বিচারশক্তি- 
বলে প্রতিপক্ষের মত খণ্ডন করিয়া দৃঢ়ভিত্তিতে অদ্বৈত- 
মত স্থপিন করিয়াছেন । তাঁহার মতে সৎ,চিৎ, আনন্দ- 
ভ্বরূপ, নিত্যসত্য, এক অদ্বিতীয় নিপুণ ব্রদ্মই পরমার্থসতা; 
স্থতরাঁং জীবজগৎ ও ঈশ্বর পর্মার্থসতাঁয় ব্রহ্ম হইতে 
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নাই। ব্রহ্ম নিজ মায়াশক্তিগ্রভাঁবে স্থাি, স্থিতি, প্রলয়- 
কর্তা সগডণ ঈশ্বররূপে প্রতীক্মাঁন হন। জগতের মহা- 
প্রলয় অবস্থায় মীয়া অব্যক্তভাঁবে ব্রন্মে লীন বা সুপ্ত 
থাকে । “একোহহং বছ স্তাঁম্” আমি এক বনু হইব, 
গুণ ব্রদ্দে এই সম্কল্প উঠিবামাত্র শক্তির বিকাশ ও 
স্কাবরজজমাত্মক ব্রন্মাণ্ডের স্থির আরম্ভ। মায়াশক্তি- 
সমদ্থিত সগুণ ব্রহ্ষই নিজ মায়! ব প্ররকতি হইতে এই 
জগৎ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করেন_-তৎ ক 
তদেবাহ্থপ্রাবিশৎ।” মিথ্যা অবিস্ারূপিণী এই শক্তি, 
প্রকৃতি বা মায়া "সং”*ও নহে অথবা শশশৃঙ্গবৎ “অসৎ”ও 
নহে। মায়! অনির্ধবচনীয়রূপা *। ব্র্গজ্ঞানে অঘটন- 





ভি আজ, পর...” 


* “অব্যন্তনীম্ী পরমেশশজি- 
রনাদ্যবিদা! ত্রিগুণাজিকা পরা । 
কাধানুষেয়। হধীয়ৈব মায়া 
যয়া জগৎ সব্বমিদং প্রশ্থয়তে ॥ বিঃ চু ১১*। 
সন্নাপাসক্নাপাভয়াক্মিকা নো, 
ভিন্নাপ্যভিননাপুাভয়াত্মিকা নে! । 
সঙ্গাপ্যসঙ্কা হাভয়াতিকা নো. 
মহাডুতা নির্বব্চনীয়রূপা ॥” বিঃ চু ১১১। 
অবাক্তন|মধেয় পরমেশ্বরের শক্তি অনাদি অবিদ্যারূপিণী সত্ব-র্জ. 
স্তমোগুণময়ী মায়! সমস্ত জগৎ গ্রাসব করেন । কুধী কাব্য দেখিয়া এই 
মায়ার অস্তিত্ব অনুমান করেন। এই মায়া সৎও নহে অসৎও নহে। 
সদসৎও নহে। ভিন্ন নহে, অভিন্ন নহে, ভিন্নাভিনও নহে । সঙ্গ নহে, 
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বিদুরিত হয়। পরিদৃশ্তমান জগৎ ন্রিগুণময়ী মাক্জার 
বিকারমীত্র । মায়ার ছুইটি শক্তি--(১) আবরণ ও 
(২) বিক্ষেপ। “আবরণ*শক্তিতে অখণ্ড সচ্চিদীনন্বত্বরূপ 
নিগুণ ব্রহ্ধকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে এবং পাবক্ষেপ”- 
শক্তিতে এক অদ্বিতীয় সত্তী বহ্ুরূপে প্রতীয়মান হয় । 
ইহাই শঙ্করের মায়াবাদ 1 
প্রকৃতির পরিণাম হয় বটে, কিন্তু ত্র্ধ অপরিণামী । 
ব্রহ্দে মায়ার গুণত্রয় অধ্যন্ত হইয়া, এক অখণ্ড সত্তাই 
খগ্ডরূপে প্রতীত হয়। এক জ্ঞানই সত্য, বহু জ্ঞান 
কাল্পনিক বা মিথ্যা । এই তত্বুই শঙ্করের অধ্যানবাদ। 
রঙ্গ নিপুন ও দেশ-কাঁল-নিষিত্ত দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন 
হইয়াঁও মায়াবশতঃ পরিচ্ছিন্ের স্যাঁয় মাক্সাধীশ সগুণ 
ঈশ্বর, জীব ও জগত্রূপে বিবন্তিত হন। তিনিই আবার 
মায়াকে আপন বশে রাখিয়া জগক্জুপে ইন্দ্রজাল * 
দেখান এবং অজ্ঞানাচ্ছন্ন আত্মন্থ্ূপবিস্ত অবিস্তাপাশ- 
বদ্ধ মায়াধীন জীব হল। অর্থাৎ নিগুপ বঙ্গের প্রথম 
বিবর্ত মায়াঁধীশ ঈশ্বর এবং ঈশ্বরবিবর্তই মাঁয়াবদ্ধ জীব। 
ইহাই শঙ্করের বিবর্তবাদ ! বদ্ধ জীব আত্মস্বরূপকে 


* ইন্ত্রো মায়াভি: পুরুরূপ ঈয়তে । বৃহদারণ্যক উপ 7 ২৫1১৯ 
অর্থাৎ পরমেখবর মাযার দ্বারা প্রভোক বস্তুর অনুরূপ হইয়াছিলেন । 
জগতে আপনার রূপ প্রকাশার্থ তাহার সেই সমস্ত রূপ প্রকটিত হইয়া 
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জানিলে অজ্ঞানের কার্য দূর হয় ও আঁপনাঁকে 
অথণ্ড সচ্চিদানন্দম্বরূপ ব্রদ্ধ হইতে অভিন্ন জ্ঞানে রুত- 
কৃত্য হইয়া মোক্ষলাভ করে। শ্রুতি বলিয়াছেন, 
'ব্রহ্মবিৎ ব্র্গৈব ভবতি |” 

প্রকৃতপক্ষে জীব অখণ্ড ত্রদ্ম হইতে কখনও ভিন্ন 
নহে, কেবল মিথ্যা জ্ঞান বশতঃ আপনাকে ভিন্ন মনে, 
করে। যত দিন এই মিথ্যা জ্ঞান ও তেদবুদ্ধি 
থাকে, তত দিন জীব জন্ম-মৃত্যু ভোগ করে। শ্রুতিও 
বলিতেছেন-_-“নেহ নাঁনান্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃতু- 
মাপ্পোতি য ইহ নাঁনেব পশ্যতি।”** শঙ্করের 
অদ্বৈতবাদ জীবব্রন্মেরে অভিন্ত্ব প্রতিপন্ন করি! 
দার্শনিক চিস্তার চরম স্তরে লইয়া যায়, এই জন্ত ইহা! 
অন্তান্ত বেদাস্তমৃত অপেক্ষা শ্রেষ্ট । এ বিষয়টি একটু 
বিশদরূপে বর্ণনা কর! আবশ্তক | 

শঙ্করের মতে পারমার্থিক বা নিরপেক্ষ সত্বাই 
€ 40501965 1২581 ) নিত্যসত্য ব্রন্ধ এবং ব্যবহারিক 
বা সাপেক্ষ সততা (1২615057২০1 ) অসত্য, জগৎ 
বাযায়া! মায়াশক্তিপ্রভাবে নামন্বপার্দি বিকারগুলির 





* অর্থাৎ রাস্তবপক্ষে নানারপ ভেদ নাই। ধিনি নানারপ 


৩. আর _ 2৩ আছ : ডি 
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উৎপত্তি হয় বলিয়া তাঁহাদের নিত্য সত্তা নাই * ) সুতরাং 
উহ্থা অসত্য, কপ্লিত বা মিথ্য। হইলেও যে ব্রদ্ধকে আশ্রয় 
করিক্সা নামব্রপাঁদি উপাধি বর্তমান থাকে, সেই সত্ব! মিথ্যা! 
বা কল্পিত নহে । ব্রদ্দই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকাঁরণ। 
জগতের উপাদান সত্ব। ব্রদ্ষ প্রত্যেক পদার্থে অন্থুস্থ্যত 
রহিক্সাছে। নাঁমরূপের নাশেও জগতের উপাদান সত 
ব্রন্মের নাশ হয় না_-যেষন, নাঁমরূপ নষ্ট হইলে ঘট নষ্ট 
হয় বটে, কিন্তু তাহাতে উপাদান মৃত্তিকাঁর নাশ হয় না 11 
ঘটের অস্তিত্বের পূর্বেও নামরূপ ছিল না এবং পরেও 
তাহা থাকিবে না, কিন্তু যৃত্তিক| পূর্বেও ছিল, পরেও 
থাকিবে । সেইরূপ জগতের নামরূপই মিথ্যা, কিস্তু নাম- 
রূপের অস্তনিহিত সত্তা বাঁ কারণ অসৎ নহে। এই জঅত্তাই 
অপরিণামী সচ্চিদানন্দ নামে অভিহিত হয়। পূর্ব্বেই 
বল! হইয়াছে যে, প্রকৃতি বা মীঁয়া ব্রন্মেরই শক্তি। 
এক প্রকৃতি এই ফ্ুচ্চিদানন্দন্বব্ূপ ব্রহ্মসত্তাকে- প্রকাঁশ 
করিবার নিমিত্ত নান আকারে পরিণত হইয়াছে । মনুষ্য 








* “তদ্বেদং তহণব্যাকৃতমাসীৎ, তন্নামরূপাভাষেব ব্যাক্রিয়তে ।” 
বৃহঃ উপ, 3181৭ 

সৃষ্টির পূর্বেবে এই পরিদৃপ্তমান জগৎ অব্যাকৃত অর্থাৎ নামরূপাঁকাঙ্গে 

অনভিব্যস্ত ছিল। পরে বীজরূপে অবস্থিত জগ্গৎ নামরূপাকারে 

অভিবান্ত হইল । | 
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ইন্িয়াদি ও বহিজ'গতের ষাঁবতীয় বস্ত কেবল ব্রন্ষসত্তাঁকে 
প্রকাশ করিবার জন্ত। জগতের প্রত্যেক পদার্থে ষে 
্রন্ষ ওতপ্রোতভাবে অনুস্থযত রহিয়াছে, তাহ অনুভব 
না করিয়া প্রত্যেক পদার্থের ভেদজ্ঞানই শ্রীশঙ্করের 
মতে অবিষ্যা। অনস্ত সচ্চিদঁনন্দ ব্রহ্ম ভিন্ন জগতে আর 
দিতীয় নিত্যবস্ব নাই “একমেবাদিতীয়ম্‌।” সুতরাং 
জগতের পারমার্থিক (£5০1569) সত্ব। নাই, কেবল 
বাবহারিক (76150%6 ) সত্ব মাত্র আছে। 

মায়াবরণে দেশকালনিমিত্বীতীত অখণ্ড ও অনস্ত 
জ্ানন্বরূপ ব্রন্মই দেশ, কাল, নিমিত্ত (11276, 97909 215৫ 
09852007) দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়! কর্তা, ভোক্তা, জ্ঞাঁতা, 
জ্ঞেয় বিষয় ও বিষয়িরূপে প্রতিভাত হয়। জগৎ 
অলীক (1110510 ) নহে । দেশ, কাল, শিশিত্তের 
রাজ্যে ইহার আপেক্ষিক অস্তিত্ব আছে। এই দেশ, 
কাঁল ও নিিস্তের অপর নামই মায্ু। নামরূপ উপাধি- 
বিশিষ্ট পদার্থের পৃথক্‌ অস্তিত্ব লোপ হইয়া সমস্ত খগজান 
এক অখগুজ্ঞানে পধ্যবসিত হয়। ইহা স্পকুক্রল্ 
ই ভ্ভক্ত 5 

সর্বাবয়বসম্পন্ন প্রীপ্রল ও বিশদ তর্কযুক্তি দ্বার। পর- 
মত ( ভেদবাদ, শুন্তবাঁদ ইত্যাদি ) খণ্ডনে ও স্বমত স্থাপন 
করিতে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য অদ্বিতীয্প । তাহার যুক্তির 
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তাবৎ গঞ্জত্তি শাস্সাণি জন্থুক! বিপিনে ষথা। 
ন গর্জতি মহাঁশিক্তিরাব্ৎ বেদাস্তকেশরী ॥৮ 


আধুনিক ভারতে বেদাস্তের বিভিন্ন মত প্রচলিত 
থাকিলেও একমাত্র শ্রীশঙ্করচার্য্যের অদ্বৈতম্তই জ্ঞানী- 
দিগের নিকট অতীব আঁদরণীয়। ভগবাঁন্‌ শঙ্করাচার্যের 
অদ্ভুত বিচাঁরশক্তির নিকটে ভারতের নিরীশ্বরবাদী ও 
শৃন্যবাঁদী বৌদ্ধ, টজন এবং সাঁংখ্য, বৈশেষিকাঁদি মতী- 
বলম্বী দার্শনিক পণ্ডিতগণ পরাজিত হইয়াছিলেন। 
তাহার ভাষ্যপাঠে আধুনিক জড়বাদী পাশ্চাত্য পণ্ডিত- 
গণও মুগ্ধ হইক্জাছেন। প্রসিদ্ধ জাশ্মীণ পণ্ডিত পল, 
ভয়সেন (65801 70105560 ) ও যোক্ষমূলর (€ 119 
7001107) প্রভৃতি সংস্কতবিৎ পাশ্চাত্য পশ্ডিতগণ ভগবান্‌ 
শঙ্করাচাধ্যের শারীরক ভাষ্যকে প্রশংসা না করিয়া 
থাকিতে পারেন নাই | 

ষড় দর্শনের মধ্যে অদ্বৈতমতই দার্শনিক চিন্তার চরম 
অভিব্যক্তি। ভারতে বৌদ্ধযুগের অবসাঁনে আব্রাহ্মণ চণ্ডাল/ 
পধ্যস্ত সকল শ্রেণীর লোকের উপর বেদ্ান্তের প্রভাব 





কচ [১511 10105561 বলিয়াছেন 2-79201077151510010012720- 
(21155 815 6005] 12 টা] 00 01210 হাট] িজাহতে 

11277001161 বলিয়াছেন 29 2ঠাছেতত। 0061980070৮ 01 
(06 876৪ 00017108018 20055 [0 10 169,502 2007002. 
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ব্যাণ্চ হইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দুধন্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
উপরও বেদীন্তের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সকল 
হিন্দুধর্মসম্প্রদায়েরই মূল ভিত্তি এই বেদান্তস্থত্র । মান- 
বের চিন্তা অদ্বৈত বেদাস্ততত্ব অপেক্ষা আর উচ্চতর স্তরে 
যাইতে পাঁরে নাই । অভিনিবেশ সহকারে ষড় দর্শন পাঠে 
স্পট্টই হৃদয়ঙ্গম হয় ষে, ভারতের বেদান্তদর্শনে গ্রীক দাশ 
নিক পিথাগোরাস (0508520০785) ও-ইলাঁটিক (8,186) 
সম্প্রদায়ের যাবতীয় দাঁশনিক মতের উল্লেখ ও আলোচন! 
আছে। প্রফেসাঁর হপকিনৃন্‌ (£792/1185 ) বলেন ১ 
থেল্স্‌ (89155) ও পাঁরমেনাইডেসের (081705101959) 
সকল ততই হিন্দুদার্শনিকেরা বহু পূর্বে অবগত ছিলেন। 
গ্রীক ইলাটিক্‌ (£1550০) দর্শন উপনিষদের্ই ছাঁক্স]। খুব 
সম্ভবতঃ এনেক্জামেগডার (2১1093808095: ) ও হিরাঁ- 
ক্রিটাস (175780110া5 )এর দার্শনিক মত গ্রীকৃদেশে 
প্রথমে প্রচলিত ছিল নাঁ। “ক্রেডরিক সিগেল” 
(055০৮ 50015251) বলেন, “বেদান্তপ্রতিপাদ্য জীব- 
ব্রন্মের একত্ববাদ মানুষকে সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতের 
মধ্যেও তাহার প্রকৃতশ্বরূপ ব্রহ্মতত্ব ও 'মরত্ব লাভে সী - 
উৎসাহিত করিতেছে। ভারতীয় দর্শনের সহিত তুলনায় 
পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রতিভার পূর্ণবিকাশ গ্রীকৃদশনও 
মধ্যাহ-সূর্য্যের সন্মাথে খগ্যোভপ্রভার স্তাঁ় হীনপ্রভ ও 
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পুর্ব্বে বল! হইয়াছে যে, বেদাস্তমতে দেশ, কাঁল ও. 
শিমিত্তের অতীত জ্ঞাতা, জ্ঞেয় সম্বন্ধরহিত সচ্চিদানন্দের 
অনস্ত ভতসম্বরূপ জগদতিরিক্ত এক অদ্বিতীয় সত্তা আছে । 
সংস্কৃতভাঁষায় তাহাকে ব্রদ্দ ( অর্থাৎ বৃহৎ, অনস্ত ) আখ্য! 
দিয়া থাকে । প্রেটো (চ190 ), ক্যান্ট (0976) প্রভৃতি 
পাশ্চাত্য মনীষিগণ ও পৃথিবীর সকল দেশের ততদর্শী 
পিপডতগণ সেই এক অনাদি »ক্ুনূপ পরম ব্রন্মের সন্ধান 
করিয়! তাহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন । 
সেই অচিন্ত্য, অবিকারী, চিৎসভাঁকেই প্লেটো (21869 ) 
পরম মঙ্গলন্বরূপ (0০০৭) বলিয়াছেন । তিনিই সোঁপেন- 
হারের (5০10901009097 ) ইচ্ছাশক্তি (ড]1)। 
স্পিনোজা (5217028) তাহাকেই জগতের যূল সভা 
(১08505002) বলিয়াছেন । ক্যাঁণ্টের অতীন্দ্রিয় প্ররুত 
সত্তা (13108 20 105510, ইমানের (চ000575075) পর- 
মাত্সা (0৮০:5091), হার্ধবাট স্পেন্সারের (75:৮০ 
১060০88) অজ্ঞেয়তত্ব (00720000215) এই সমস্তই 
বেদাস্তপ্রতিপাদ্য ব্রক্ষেরই বিভিন্ন আখ্য।। এই পরম- 
বরন্মই খ্রট্িয়ানদিগের প্স্বগীয় পিতা” (78605 17) 
[2০9৮7), মুসলমানদিগের “আল্লা” | নিত্যমুক্ত চিৎ 
সত্তাই বুদ্ধ, খৃষ্ট প্রভৃতি মহা পুরুষগণের প্রকুত শ্বরূপ। এক 
র্ষই জগতে ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত। পরম্রক্গ অচ্েচ্চ 
এবং বিশ্বত্রদ্ধাত্ডের মল কারণ ও গ্রকত ভিতি । 


[ ৪৬ - 


দার্শনিকতভুবিচাঁরে বেদান্ত কাঁণ্টীয় দর্শন অপেক্ষা 
আনেক গভীর ও স্থক্তত্বের সমাধান করিয়াছে । ক্যাণ্ট- 
কথিত উপাধি (09698০71০5) আত্মার শ্বভাবজাত জান 
(7০:05 01 20601000) ও বিষরী (7:8০) এ স্মস্তই 
মনোবুদ্ধির গোঁচর। কিন্তু অছৈত বেদাস্তের পর্মার্থ 
সত্তা "অবাডমনসোঁগোচরম্” বাক্য-মনের অগোঁচর। 
অন্য দিক্‌ হইতেও ক্যান্ট অপেক্ষা বেদান্তের শ্রেষ্ট 
প্রতিপন্ন করা ষাঁয়। ক্যাণ্ট (1976 পরিদৃশ্মাঁন আঁধি- 
তৌতিক জগতের প্রকৃত সত্তা (70105 10. 10551 ০? 
$15 0016০0%5 128115) ও আধ্যাত্মিক পারমার্থিক 
সত। (10105 20, 15561191005 5501500%5 চ২55110) 
দুইটি সত্তার পরম্পর এঁক্যস্থাপন করিতে পারেন নাই 
টবদাস্তিক ভিন্ন জগতের কোনও দীর্শনিকই পারমার্থিক 
ও ব্যবহারিক সত্তার অভিন্নত্ব এমন স্পট ও দৃঢ়তাবে 
প্রমাণ করিতে পারেন নাই। এইখানেই বেদাস্তের 
বৈশিষ্ট্য । এই বিশিষ্টত| লক্ষ্য করিয়াই মোক্ষমূলর বলিয়া" 
ছেন, "পৃথিবীর যাবতীয় দর্শনের তুলনায় বেদীস্ত সমকক্ষ- 
হীন। পরোক্ষে বা অপরোঁক্ষে বেদান্তের প্রভাব প্রি- 
লক্ষিত হয় না, এমন দর্শন নাই *।” অনেক পীশ্চাত্য 
দাশনিক ইন্দিকগ্রাহ স্থূল বাহৃজগতের অস্তিত্ব অস্বীকার 
করিলেও জীবাত॥ (72৫০) ও ইন্দ্রিয়ের (959569) 
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প্রতীয়মান অস্তিত্ব অস্কার করিতে সাহসী হন নাঁই। 


জগতের একমাত্র বেদীস্তদর্শন দৃঢ়তা ও সাঁহসের সহিত 
বলিয়াছে,_ 


_ শমনৌবৃদ্ধযহসঙ্কারচিত্রাদি নাহং* | 
“অহং নির্বিকল্পে! নিরাঁকাররূপো, 
বিভূর্ধ্যাপী সর্বত্র সর্ষেক্িক়াণাম্‌ 


বেদাস্তদর্শন ভিন্ন জগতের অন্ত কোঁন দর্শনে আত্মার 
মহিমা বা আত্মতত্ব এরপভাবে আলোচিত হয় নাই; 
এ বিষয়ে শ্রীশক্করের অছৈত বেদাত্ত এক অসাধারণ স্থান 
অধিকাঁর করিয়াছে । অন্তান্ত দার্শনিকগণের কথ দূরে 
থাকুক, প্লেটে! (21509), ক্যাণ্ট (1200), স্পিনোজ! 
(501705% ), হিগেল (76291), সোপেনহার (5010- 
9972906:) প্রত্ৃতি শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য দাঁশনিকবৃন্দও 
মনোরাঁজ্যের এপ উচ্চতম সোঁপীনে উঠিতে পাঁরেন 
নাই ॥ অদ্বৈততত্ববিৎ খধিগণ মনোবাজ্যের শেষ স্তর 
অতিক্রম করিয়া! “যতো বাঁচো নিবর্তত্তে অপ্রাপ্য মনসা 
সহ”। সেই অতীন্দডিয় রাঁজ্যে নিঃসঙ্কোচে বিচরণ করি- 
তেন। পাণ্ডত মোক্ষমূলর ( 112:0001191 ) বেদীন্ত- 
দর্শনের আলোঁচনাকালে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, “চিৎ- 
স্ববূপ এক সত্বাকে ভিত্তি করিয্াই ভগ্মসন্দেহাদি 
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উন্তশীর্য চিন্তারাঁজ্য অতিক্রম করিয়া ব্র্ে বা পরমা 
মিলিত হইয়াছে । আমাদের (পাশ্চাত্য ) দার্শনিকগণ, 
এমন কি প্রেটো, হিরাক্রিটাস, ক্যাণ্ট ও হিগেল পর্য্যস্তও 
চিস্তাজগতের এরূপ উচ্চতম স্তরে উঠিতে পারেন 
নাই ॥ 

স্বর্গ, মন্ত্য, জীব, ঈশ্বর এবং আখ্যা ও পরমত্রন্ের 
মিলনভূমি বেদাস্তের অদ্বৈততত্ব, পরিদৃশ্তমীন জগতের 
কোনও তত্ুই উপেক্ষা না করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
সত্যসমূহকে দেই এক অদ্বিতীয় পরম সত্যেরই বিভিন্ন 
প্রকাশ বলিয় শ্বীকাঁর করে। বহিজগিতের ঘটনাপত্র- 
ম্পরাঁর কার্ধ্যকারণসম্বন্ধ নির্দীরণ দ্বারা কেবলমাত্র সার্বি- 
ভৌমিক নিয়মীবিষ্ষারেই ক্ষান্ত না হইয়া স্থল ইন্দরিয়গ্রান্থ 
জগৎ হইতে অতীন্দরিক্স রাজ্যের সন্ধান নির্ণয় করাই দর্শন- 
শান্ধের প্রত উদ্দেশ্ত । সাধারণতঃ মানব-মন ইন্তিক- 
গ্রাহ জ্ঞানভূমিতে বিচরণ করে, সুতরাং বহিজণগতিক ব। 
প্রারৃতিক নিয়মান্ুসন্ধানই দর্শনের মাহাত্ম্য প্রতিপন্ন করে 
না) মানব-মনকে বিষয়-জ্ঞানে আবদ্ধ না রাখিয়া অসী- 
মের অস্ুুসন্ধানে নিযুক্ত করাই প্ররুত দর্শনের কর্তব্য । 
পরিদৃশ্টমীন বহিজগতের সমস্ত ততের সন্ধান দিয়া 
, মানবাত্মাকে ক্রমে স্কুল জগতের বন উদ্ধে এক অতীন্দরিয় 
সভার জ্ঞান প্রদানুই দর্শন-শাস্তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে। 
জগতের একমাত্র বেদান্তদর্শন্ই মানবমনকে বিষক 
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জ্ঞানের পারে অছৈত ভূমিতে লইয়! ষায়-সেখানে 
"ছিছ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ* সকল সংশয় বিচ্ছিন্ন হয় ও সমস্ত 
প্রশ্নের সমাধান হয়। বিজ্ঞানের চরম সিদ্বাস্তগুলিকে 
ভিত্তি করিয়া! ভারতের অদ্বৈতবেদাস্ততত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ 
তর্কযুক্তি সহায়ে জীবাত্মার ও পরমাত্ার সম্বন্ধ নির্ণয় 
এবং স্থ্টিরহস্ত ভেদ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন । 

প্রকৃত দর্শন এক সরল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
জগতে জড়বিজ্ঞান যে অমুদয় তত্বের মীমাংসা করিতে 
অপারগ, সেই সমস্ত অপরিহাধ্য সমস্যার সমাধানে সার্ব- 
জশীন ধর্মের সহিত সমস্ত দার্শনিক মতের সাঁমগসা 
করিয়া মাঁনবাক্মার সকল প্রকার উচ্চাঁকাজ্ষার পরি- 
তৃপ্তির সুর্যাগ প্রদান করে। ব্যাপকভাবে দর্শনশাস্সের 
তিনটি কার্য £--১) জড়বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধাস্তগুলির 
মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন পূর্বক কতকগুলি নিয়মাবিক্ষারে 
জঅগদ্রহস্যের বিঙ্লেষণ। দর্শনশাস্ত্বের এই কর্তব্যটি 
স্পেম্সার (8108002: ) অতি স্নন্দর্ভাঁবে সম্পন্ন করিয়!- 
ছেন, কিন্তু জীবনের যে সমস্ত জটিল গুঢ সমস্যার সমা- 
ধানে বড় বড় মনীষিগণ হতবুদ্ধি হইয়| পড়েন, হার্ধনট 
স্পে্সার সেগুলির মীমাংসা কর! দূরে থাঁকৃক, তাঁহাদের 
আলোচনা পধ্যন্ত করেন নাই। অথচ এই সমস্ত তত্বের 
সমাধানের উপরই মানবজীবনের "ভবিষ্যৎ অনেকট' 
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প্রশ্নের মীমাঁংসাক্ষম দর্শনশীস্ত্রের অধ্যাপন ও তদনুষায়ী 
জীবন গঠন কর| কর্তব্য । (২) দ্বিতীয়তঃ, জ্ঞানের উৎ- 
পত্তি ও সীমা নিদ্ধীরণও দর্শনশাস্ত্ের একটি কাঁ্য। 
পাঠক জ্ঞাত আছেন ষে, এই স্থলে বসিয়া এই গ্রন্থ 
পাঠ শুনিতেছেন। কিন্তু এই জ্ঞানের উৎপতি 
কোথা হইতে ? মে সম্বন্ধে অধিকাংশ লোঁকই অজ্ঞ। 
জগতের চিস্ততথিল মনীষিগণও এই প্রশ্ের সমাধানে 
বিত্রীস্ত। মন কতটা! পরিমাণে ও কি ভাবে এ জগর্চকে 
জানিতে পারে, এ জ্ঞানের উৎপত্তি কোথা হইতে, 
জ্ঞানের লীমাই বা কোথার_দর্শনশান্ত্রের যে শাখা এ 
সকল প্রশ্নের মীমাংসা করে, তাহাকেই জ্ঞানতত্ব (501565- 
010192% ) নামে অভিহিত করা হয়। ক্যণ্টি ( ৮১৪0), 
হগেল (179851 ), কিরে ( চ1০070 ) প্রভৃতি পাশ্চাত্য 
দার্শনিকগণ দর্শনশীস্ত্রের এই শাখা বিশেষভাবে আলো” 
চন! করিয়াছেন । পাশ্চাত্য দার্শনিক জঙ্জ করুম রবারটসন 
(09012507997 [২০০০০০ ) তাহার গ্রন্থে € চ1৩- 
16110 01 36197%] 011050005 ) লিখিক্াছেন +- 
“জ্ঞানততই (1501569700108%) গুকত দর্শন্শান্ত্র। কারণ, 
দর্শনের এই শাখাই বস্ত ও বস্তর সত্তা ইন্তরিয়গ্রাথ 
বিষয় ও অতীন্দ্রিয় সত্তার জ্ঞান, বাহ জগতের সহিত 
অন্তর্জগতের সম্বন্ধ নির্ণয়-_এ সমুদয় বিষয় আলো" 
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অধ্যাজততবিৎ (11668055102 )। জ্ঞানতত্বাবিৎকেও 
€ 15015500019215 ) জড়বিজ্ঞানের সীমাবহিভূ্ ত অতী- 
ক্রি সত্তার সহিত ইন্দরিয়গ্রান্থ বাস্তব জগতের সম্বন্ধ- 
নিয়ে জ্ঞানের উৎপত্তি, স্বরূপ ও সীম! নির্ধারণ করিতে 
হয়।” বহু শাখাঁপ্রশাখা-বিভক্ত বিজ্ঞানও অপরোক্ষ- 
জ্ঞানের সন্ধান দিতে অক্ষম । বিজ্ঞানের ( ১০161102 ) 
পরিসমাপ্তিতেই দাশনিক তত্বালোচনার প্রারস্ত ।পরি- 
দৃশ্মান জগতে প্রত্যক্ষজ্ঞানে সীষাঁবদ্ধ মানবমনকে 
আঁনর্বচনীয় অনন্ঠসাপেক্ষ ও বাক্য-মনের অগেচির 
ভূমিতে পরিচালিত করা দর্শনশাস্ত্ের তৃতীয় কর্তব্য । 
জড়জগতের মুল কাঁরণ, জীবের উৎপত্তি, জাগতিক 
ক্রমবিকাঁশের উদ্দেশ ও জন্ম-মৃত্যু-রহস্ত প্রভৃতি সমস্যার 
সমাঁধাঁন অস্ত্রোন্তাপেক্ষ জগতে অসম্ভব । এক নিরপেক্ষ 
অদ্বৈততত্ব জানিলে সকল প্রশ্নের বীমাংসা হয় । 
কেবলমাত্র অব্যান্মরাজ্যের তত্বালোচনাই দর্শন- 
শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়) পরস্ত জগতের ত্রিবিধ দুঃখের 
মূল--অবিগ্যাঁ ও আমি আমার এই জ্ঞান হইতে মাঁনব- 
মনকে বিমুক্ত করিক্সা অপরিচ্ছিন্ন আধ্যাত্সিকতাঁর ভিত্তি 
স্থাপনও দর্শনশান্ত্রের অন্যতম লক্ষ্য । সত্যের দিকে 
চাঁলিত কর| এবং সমস্ত বন্ধন হইতে জীবাত্মাকে মুক্ত 
করিয়া অদ্বৈতজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন -করা প্ররুত দ্শনি- 
জারির পেধান তিশা ৷ নেঅিদোনখখর্ণটী কিন তট 
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দর্শনশান্মই দক্ষতার সহিত এই ত্রিবিধ কর্তব্য জুচীরুব্দপে 
সম্পন্ন করে না। এই কাঁরণেই পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম ও 
দাঁশনিক মতমধ্যে একমাত্র অদ্বৈত বেদীস্তই জর্ববা্গ- 
সম্পল। 

প্রকৃতপক্ষে ধর্দে ও দর্শনে কোনও বিরোধ নাই। 
পরস্তভ সামঞ্জস্তই আছে। ধর্ম ও দর্শনে সাঁমঞ্স্স্থাপনে 
প্রয়াসী খ্যাভিনামা পণ্ডিত হিকেল ( চশশা65 [79,60159) ) 
তাহার “জগৎ প্রহেলিকা” (২1716 ০£ 606 010152756) 
নামক বিখ্যাত গ্রন্থে জগতের মূল উপাদান এক 
অচেতন পদার্থ স্বীকার করিয়া অদ্বৈতমূলক ধর্ম প্রতি- 
ঠিত করিতে চেষ্টা করিগাঁছেন। কিন্তু জগতে চৈতন্ 
পদার্থ পরমাস্মার অন্তিত্ব অস্বীকার করাতে তাহার মতও 
একদেশদর্শী হইয়াছে । হিকেলের (00956 17520051) 
চেতনাবিহীন মূল কারণের সহিত সাংখ্যের “প্রকৃতির” 
অনেক পরিমাঁণে সাদৃশ্ট দৃষ্ট হয়। সাংখ্যের প্রকৃতি 
নিত্য ও অচেতন কিন্ত বেদান্তমতে অথগ্ড সচ্চিদানন্দই 
জগতের মূল উপাঁদীন? বস্ততঃ যাহা জীবাত্মীর মূল- 
কাঁরণ, তাহা চৈতন্তময়, জ্ঞান্ময় ও আননশ্বরূপ ব্রহ্ম 
ব্যতীত অচেতন বস্ত হইতে পারে না। অদ্দৈত ব্রহ্ম- 
সত্তাকে ভিত্তি করিয়। বেদাস্ত এক সার্বভৌমিক ও সার্ক- 
জনীন ধর্মের প্প্রতিষ্টা করিরাছে। সীংখ্যপ্রতিপাগ্গ 
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অস্তিত্ব বেদান্তমতে অস্বীকাধ্য । অকাট্য যুক্তি ও তর্ক- 
সহাষে বেদান্ত প্রতিপন্ন করিয়াছে যে, অনন্ত এক ভিন্ন 
বহু হইতে পারে না। সুতরাং অসংখ্য অনন্ত আত্মা 
বা বহু পুরুষের পৃথক আস্তত্ব অসম্ভব! এক অনস্ত 
সম্তাই বহুর্ূপে প্রকাশিত হইতেছে । বেদাস্তমতে 
_-এক ক্রন্ধ বিশ্বন্ববূপ এবং বহু জীবাতা পরব্রদ্দেরই 
প্রতিবিঘন্বর্ূপ। ত্রদ্ম হইতেই এই পরিদৃশ্ঠমান জগতের 
উৎপত্তি, ব্রন্মেই স্থিতি ও অস্তে বিশ্ব-ব্রপ্ধাণ্ড ব্রদ্ষেতেই 
লীন হয় * 

বেদাজ্জ মতে এক ঈশ্বর অর্থাৎ সন্জণ ব্রহ্ম শ্বীকত 
হইয়াছে; যাহাঁকে বেদে প্রথমজ হিরণ্যগর্ভ বলিয়া 
বর্ণিত আছে। তাহার সন্কল্পই প্রাকৃতিক ক্রমবিকাঁশের 
আর্দি প্রেরণা । তাহার প্রেম প্রত্যেক জীবের উপর 
সমানভাবে প্রকাশিত এবং তিনিই আবার জীবের 
আরাধ্য ও প্রেমাস্পদ | 

বেদাস্তমতে সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতিকেই মায়া বলা 
হয়। কিন্তু এ মায়া অথণ্ড ব্র্ষেরই শক্তি । মায়া অর্থে 
পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ আঁকাঁশকুসুম বা 





* 'আনন্দো ব্রন্দেভি ব্যজানাঁৎ 
আনন্দাদ্ধোব খন্বষিমানি ভূতানি জীয়ত্তে, 
অ।নন্দেন জাতানি জীবস্তি_আনন্নং প্রয়ন্ত্য- 
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শশশুগবৎ কোন একটা অলীক পদার্থ বুঝিয়! থাকেন । 
কিন্তু মায়ার অর্থ তাহা নহে। দেশ, কাল, নিমিত্ত 
এবং কাধ্যকারণ দ্বারা পরিচ্ছিম্ন প্রপঞ্চাত্সক জগৎ ষে 
অনির্বচনীয়রূপা ব্রহ্ষশর্তি দ্বারা ব্যবহারিক অবস্থায় 
প্রকাঁশিত হয়, তাহাঁকেই মায়া বলিয়া বুঝিতে হইবে। 
ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বেদাস্ত এক দিকে 
যেমন দর্শনশাস্্, অপর দিকে তেমনি শ্রেষ্ঠ ধন্্ প্রচার 
করেন । কারণ, দর্শন ও ধর্ম একই জ্ঞানরূপ বৃক্ষের ফুল ও 
ফলম্বরূপ। দর্শনের অনুষ্ঠান ভাঁগকেই ধন্ম বলে; 
এবং দর্শন ধর্মের তত্ব সফুহকে বিচার করিয়া দেয় 
কতকগুলি মতবাদে বিশ্বাসী বা! চিন্তাশীল ভার্কিক 
বা পণ্ডিত হইলেই ভারতে দার্শনিক আখ্য। পায় না। 
ভারতীর দার্শনিক প্ররুতপক্ষে ধর্দনিষ্ঠ লাধু পুরুষ এবং 
তিনি আপন জীবনে তাহার মতের সাঁধন করিয়া জ্বলন্ত 
দৃষ্টাস্থত্বরূপ হয়েন। এখন পর্য্যস্ত একমাত্র ভারতেই 
সাঁধনানুষ্ঠিত দর্শনশান্্ বিদ্যমান আছে। যথা,_.এক 
পরমেশ্বরে বিশ্বাসী কণাদমতাবলম্বী দার্শনিকগণ কেবল 
দর্শনালোঁচনায় জীবন অতিবাহিত না করিস (বশেষিক 
প্রতিপাছ্য সত্য দনন্দিন জীবনে সাধন করিতে সচেষ্ট। 
বৌদ্ধ দীর্শনিকগণও কুট দার্শনিক বিচারের সঙ্গে সঙ্গে 
বৌদ্ধ মতগুলি সাধনা করিয়া থাকেন। সাংখ্য বেদাত্ত- 


রনির রর. আজ রর [নর তে পর্ণ ঘা আুসিস্পদ, পুলিস ৫. নিসার 
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তৎপর । ভারতীয় দার্শনিকগণ বিতিন্ন দর্শন-নিদ্ধারিত 
তর্ক-বিচারে ক্ষান্ত হন না। কিন্তু তাহারা সত্যস্বরূপ 
ব্রদ্দের সাক্ষাৎকার লাভের জন্ত শরীর ও মনের 
স্মস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া থাঁকেন। পাশ্চাত্যে ধর্ম ও 
দর্শনের মধ্যে একটা ব্যবধান থাকায় আধ্যাত্িক 
জীবনের সহিত বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ না রাখিয়াও কেবল 
চিস্তাপ্রহ্ত কতকগুলি তত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ 
করিলেই দার্শনিক নামে পরিচিত হওয়া যাঁয়। আঁধ্যা- 
ম্বিক জীবনশৃন্ত চিন্তাশীল সংসারাঁসক্ত লেখক ভারতে-- 
দার্শনিক নামে অতিহিত হয় না । 

আমেরিকার এমাসনের (852092500 ) মত দাশ 
নিক ভারতে জন্ষিপাছে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে 
আমার জমৈক বন্ধু বলিক্সাছিলেন, “আমেরিকা মাত্র 
এক জন এমাদনই (7208509) জন্মিযাছে, আর 
ভারতে প্রতি পাচ মাইল অন্তর এক এক জন এমাস'ন 
€ 1০00679018 ) এখনও বর্তমান ।” কথাটি অতিরঞ্জিত 
নহে। কারণ, ভারতে দার্শনিকগণ কেবল পণ্ডিত 
নহেন, তাহারা প্রকৃত সাধু ও দর্শনশাস্ত্রের জীবস্ত-যৃত্তি। 

হিন্দুগণ সাধারণতঃ স্তাঁয়ানুমোদিত তর্ক-যুক্তি ভাঁল- 
বাসে। ুক্তিবিরুদ্ধ অন্যায় বা অস্ঙ্গত কোন ততই 
তাহার! গ্রাহ করেন না বলিয়া অদ্বৈত বেদাস্তশাস্ত্রে 
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পূর্বেই বলা হুইক্লাছে ষে, টৈদ্িক ষুগ হইতে হিন্দুগণ 
স্বাধীন চিন্তাপরায়ণ॥ থুষ্টীয ধর্্প্রচারকগণ অবৈজ্ঞানিক 
যুক্তি-বিচারবিরুদ্ধ অন্যায় মতবাদের প্রচার করিতে 
গিয়া পদে পদে স্ায়-যুক্তি-সমন্বিত প্রতিবাদ পাইয়! 
ক্ষান্ত হন। যেমন বাইবেল-কখিত ছয় দিনের স্থসটি 
বিবরণ ও খৃষ্টধশ্মাবলম্বী ভিন্ন যাঁবতীক় নরনারীর অনন্ত- 
নরকের ব্যবস্থা প্রতৃতি গৌড়ামিপূর্ণ মৃত শুনিয়া হিন্দুরা 
হাস্ত করেন এবং ন্তাকযুক্তিবিহীন অবৈজ্ঞানিক 
প্রলাপবাক্য জ্ঞানে খুষ্টধন্মযাঁজকদিগের মতকে উপেক্ষা! 
করেন । 

সার্বভৌমিক অদ্বৈত-বেদান্তদর্শনের সহিত সকল 
দার্শনিক মতসমূহের। এমন কি, আধুনিক জড়বিজ্ঞানের 
চরমসিদ্ধান্তগুলির সামপ্রস্ত আছে। এ বিষয়ে ইহ! 
অদ্বিতীয়। এক বেদাস্তশান্সেই হিন্দুগণ পৃথিবীর যাঁব- 
তীর ধন্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের সকল তত্বগুলি প্রাপ্ত হইয়। 
থাকেন। বেদাস্ত জন্ম-মৃত্যু রহস্ত মানবাত্রীর পরিণাম 
প্রভৃতি জটিল সমস্যার মীমাংসা করিয়া সর্ববজনপ্রি্ 
হইয়াঁছেন। বেদান্ত মতে নিত্য, মুক্ত, শুদ্ধ, বুদ্ধ আত্ম। 
স্বভাবতই অমর ন। হইয়া যদি মরণশীল হইত, তাহা হইলে 
কেহ অমরত্ব লাঁভ করিতে পারিত না। আজ্মার জন্ম- 
মৃত্যু নাই, কারণ, শ্যষ্ট পদার্থমাত্রই বিনাশশীল । এই 
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করিয়াছে ঘে, খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয্াও মরণশীল আত্মাকে 
বীশুধুই অমরত্ব প্রদান করেন, এ কথা হিন্দুরা বিশ্বাস 
করিতে অসমর্থ! তীহাঁরা বলেন, জীবমাত্রই পরমে- 
শ্বরের অংশ বা সম্তান। 

ভাঁরতে বেদ্ান্তই প্রচলিত দার্শনিক মত ও বেদান্ত" 
বাদীর সংখ্যাই অধিক। পূর্বে বলা হইয়াছে থে, বৌদ্ধ- 
ধশ্বের অবনতিকালে খৃষ্টান অষ্টম শতাব্দীতে পৃথিবীর 
শ্রে্ঠতম দাঁশনিক ভগবান্‌ শ্রীশঙ্করাচার্ধ্য কর্তৃক পুনঃ 
প্রচারিত ব্দান্তদর্শন অগ্ঠ।ন্ত দারশানক মতকে ছাঁন্াচ্ছঙ্ 
করিনা, আসঘুদ্র-হিমাঁচল অবধি ভারতের এক প্রাস্ত 
হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উচ্চ-নীচ সকল শ্রেণীর 
লোঁকের উপরই প্রভাব বিস্তার করিসম্বাছে। পণ্ডিত 
মেক্ষিমলার  (2%-091150)  ষড়দর্শন (51: 
5750070 0£ 1701000 00110501097 ) নামক গ্রন্থের 
ভূমিকায় লিখিয়াছেন--“ভাঁরতে অন্থান্ত দর্শনের শ্রভাঁৰ 
আছে সত্য-_কিন্ধ বেদান্তের প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক 
ও অধিকদংখ্যক ঢোক ৫বদাস্তিক।” তিনি আরও 
বলিয়াছেন যে, “বেদান্ত-দর্শন ও ধর্ম, উভক্ই | ব্যব- 
হারিক অবস্থান টদাস্তিকমাত্রই অন্তজ্গৎ ও বৃহিজগ- 


তের সমস্ত ইন্দ্বিরগ্রান্থ পদার্থই সত্য বলির! স্বীকার করে 
(সাধারণে “সত্য* বলিতে ষাহী বুঝে, সেইরূপ সত্য); 
বৌদ্ধদিগের ভ্তাযর জগ কেবল শন্তম্ বলে না। 
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বেদীন্তমতে জীব ও জগতের অন্তিত্ব সাপেক্ষ হইলেও 
নিরর্থক নহে । বেদীস্ত মানবজীবনের কার্যপমূহের ষথার্থ 
সার্থকতার বিস্তৃত ভূমি দেখাইয়া দে এবং এই ক্ষণস্থায়ী 
জীবনে তাহাকে কঠোর নিয়মের অধীনে রাখিতে ক্রটি 
করে না। ইহা জ্ঞান ও ভক্তির সাঁমগ্জপা করিয়া অন্তান্ত 
ধর্মের ন্যান্স এক সর্বশক্তিমান পরমেশ্ববরের উপাসন। 
করে। বেদান্তের সহিত কোন ধন্রের বিরোধ নাই । 
পরস্ত ইহাতে সকল ধর্মেই স্থান আছে ।” 





দ্বিতীয় অধ্যায় 
বর্তমান ভারতের ধর্ম 


পূর্বব অধ্যাঁয়ে ভারতের ষড়দর্শনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা 
করা হইয়াছে? অতঃপর বহু শাখা ও সম্প্রদ্নায়ে বিভক্ত 
সনাতন হিন্দুধশ্মের যতকিঞ্চিৎ বিবরণ দিতে প্রয়ীস্‌ 
করিবার পূর্বে ভারতের আয়তন ও লোকসংখ্য! সম্বন্ধে 
একটা মোটামুটি আভাস দেওয়া উচিত। কারণ, 
অনেকেই ভারতের বিশালত্ব উপলব্ধি করিতে অসমর্থ । 
ইংরাজাধিকৃত ব্রদ্মদেশ ভারতের অস্ততূক্ত মনে 
করিলে, আফ্ততনে ভারত রুসিয়! তিন্ন সমগ্র যুরোপের 
তুলা, কিংবা উত্তর-আমেরিকার অন্তর্গত যুক্তরাঁজোর 
দুই-তৃতীয়াংশ, অথচ লোকসংখ্যার সার্ধ ভ্রিগুণ। এখানে 
বিভিন্ন জাতি ও ভাষার অদ্ভূত সমাবেশ দেখিতে 
পাওয়া! যাঁয়। আমেরিকার যুক্তপ্রদেশ কিংব! পৃথিবীর 
অন্য কোন স্থানেই ভারতের ন্যায় জাতি ও ভাষাগত 
এত পার্থক্য দৃষ্ট হয় ন1। খুষ্টান, মুসলমান, ইহুদী, পাপী, 
বৌদ্ধ, জৈন যাবতীয় ধর্মমতাঁবলম্বীর আবাদ এই বিশাল 
ভারতে | ১৯০১ সনে ভারতের বিভিন্ন ধশ্শাবলম্বীর 


পিশিযিলি 
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১৯০১ সালে বর্তমানে 
খুষ্ঠান ২,৯২৩,২৪১ ৩৮১৭৩,১৯৩ 
মুসলমান ৬২৪+৫৮৭৭৭ ৬,৬৫,৯৩,৬৭২ 
ইহুদী ১৮,২২৮ ২২০০৬ 
পার্শা ৯৪১১৯১৬ ১,৬০১০৫৯১৬ 
বৌদ্ধ (প্রধানত: ব্রন্ষে ) ৯৪১৭৬৩,৭৫৯  ১০৯৯২১,২২৮ 
জৈন ১৩,৩৪,১৪৮ ১২,৯৮১১৮৭ 
শিখ ২১১৯৫,৩৩৯ ৩৯১১৪১৪৩৭ 
হিন্দু ২ ২৯১৯১১৪৭১০২৬ ২১,৭৫১৯৫১৪৯৫ 


ইহুদ্দীগণ বিক্ষিপ্তভাবে বোদ্বাই, পুনা বা কলিকাতাঁর 
স্াক্স প্রধান প্রধান নগরে বাস করে পা্শীগণ সাধা- 
রণতঃ বোম্বাই প্রদেশের অবিবাঁপী। ভারতে বৌদ্ধ- 
ধঙ্াবলক্বীর সংখ্যা খুবই কম! এতঘাতীত ভারতে প্রায় 
এক কোটি আদিম অনার্ধ্যের বাঁস। ইহারা পূর্বপুরুষ 
অথব! প্রেতের উপাঁদন! করিয়া থাকে | 

ভারতের অধিকাংশ অধিবাঁসীই হিন্দু। তাহাদের 
ধশ্ম সাধারণতঃ হিন্দুধন্ম নামে অভিহিত হয়। এহিচ্ষু" 
ও “হিন্দুধর্ঘঘ* উভয় নামই সম্পূর্ণরূপে বিদেশীয় জাতির 
দ্বার! প্রদত্ত । প্রাচীনকালে যখন পারস্য ও গ্রীকজাতি 
ভারত আক্রমণ করে) দেই সময়ে তাহাদিগকে ভারতের 
উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত সিন্ধুনদ অতিক্রম করিতে হইয়া- 
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(00০ 10085) পারস্য ও গ্রীক ভাষায় ইহা হিন্দু 
বলিয়া অভিহিত হইত । সেজন্য পারসীক ও গ্রীক- 
গণের দ্বারা সিদ্কুতীরবাপী আধ্যগণের নাম ও বাসভৃমি 
যথাক্রমে “হিন্দু” ও “হিন্দুস্থান” হয়। সুতরাং বুপত্তি- 
গত অর্থ ধাঁরলে “হিন্দু” শব্খ দ্বারা আর ভারতবাসীকে 
বুঝায় না। * ভারতের অধিবাসিগণ প্ররুতপক্ষে 
আপনাদগরকে হিন্দ বলিম্বী কখনও পরিচয় প্রদান করেন 
নাই। ইহার আপনাদ্িগকে “আর্য” বলিয়া পরিচক়্ 
দেন। তাহারা প্রধানতঃ মধ্য-এসিয়। হইতে ভারতবর্ষে 
আগমন করেন-_কাহীরও কাহারও মতে উত্তর-মের- 
প্রদেশ অথবা ইউরোপ হইতে তীহার! আসেন । কিন্তু 
আধ্যজাতির পূর্বপুক্রষগণের ষথার্ আদিনিবাঁস 
পৃথিবীর কোন্‌ স্থানে ছিল, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। 

স্ৃতর1ং “হিন্দু” শব্দে ভারতবষীয় আর্্যজাতির বংশ- 
ধরগণকে বুঝাইয়া থাঁকে, ধাহাঁর! এখন ভারতে বাস 
করেন ও আঁপনাঁদিগকে “আধ্য” বলিয়া! পরিচয় দেন । 
ইহাদের ধন্দের নাম “আর্য্যধর্ম* ব! সনাতন ধর্ম (ষাহাঁর 
অনার্দি হইতে অনস্তকাঁল অস্তিত্ব থাকিবে) কারণ, 
হিন্দুগণের মতে এই ধশ্ম চিরস্থায়ী । কেহ হয় ত 
বলিবেন, হিন্দধশ্ম প্রাকৃতিক ধশ্মমার 7; কিন্ত যদি আমরা! 


___.. 7 
হর খশ্খামেল লিদে-+%176 জিন পাটি লিসা প্র ৬ 
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পৃথিবীর তথাকথিত অপ্রাকৃতিক (4758-226791 ) 
র্শাসমূহের কারণ ও উৎপত্তি নিরণন়ে প্রবৃত্ত হই, তাঁহ। 
হইলে দেখিতে পাইিব যে, এই ভারতের সহিত তাঁহাদের 
কোঁন না কোঁন প্রকার সম্বন্ধ ও সংস্রব রহিয়াছে, কারণ 
পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মমতের জন্সস্থান এই ভারত; 
বিশেষতঃ যখন অন্য দেশে ধর্মের নামগন্ধও ছিল না, 
সেই সুদূর অতীতেও ভাঁরতে তথাকার সনাতিন “আর্ধ্য- 
ধর্ম শুধুমাত্র গ্রচলিতই ছিল না, পরস্ক সম্যকৃভাঁবে 
বিকাশলাভ করিয়াছিল । 

বর্তমান ভারতে প্রচলিত হিন্দুধর্ধে পৃথিবীর বাবতীয় 
বিভিন্ন ধন্মভাঁব ও ধর্মততু নিহিত । এই হিন্দুধশ্ম স্ববিশাল 
বটবৃক্ষের দীর্ঘ শাখা-প্রশাথার ন্থায় শত শত সম্প্রদায় 
মতবাদ বিস্তৃত করিয়। রাখিয়াছে । ইহাঁর অসংখ্য পত্র- 
দ্বার! যেন যাবতীয় সাধনা ও পূজা প্রণালী আচ্ছন্ন করিয় 
রহিয়াছে । ছ্বৈতবাঁদ, বিশিষ্টােতবাদ ও অদৈতবাঁদ” 
এক অদ্ধিতীয় ঈশ্বরের আরাধনা, অবতারের উপাসনা, 
বীরপুজা, সাঁধুপূজা, মৃত্তিপূজা, পূর্বপুরুষের পুজী, প্রেত" 
পুজা, হিন্দুধর্ম এ দকলই আছে। সকল মতকে উদার- 
ভাবে গ্রহণ করাই ইহার মূলভিত্তি। সমস্ত মতই ইহার 
নিকট গৃহীত হয়। ঈশ্বর বিশ্বাসী ও মুক্তিকামী উন্নত 
অথবা সাধারণ ষে কোঁন শ্রেণীর উপাঁসক হউক না! 
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দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত । মন্ুষ্তের চিন্তা ও গবেষণা প্রস্থত 
সর্বপ্রকার ধন্মতত্ব ও আরাধনাপ্রণালী মণিম1ণিক্যবৎ 
প্রচলিত হিন্দুধশ্মের রমণীয় দেহে খচিত রহিয়াছে। 

মনুস্থ (কর্ধপে চিন্তা ও গবেষণার ফলে ক্রমশঃ অতি 
নিয়স্তরের পূজা হইতে এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের আবা- 
ধনায় উন্নত হইয়াছে, আরাধনার এই ক্রমবিকাঁশতত্ব 
যদ্দি কেহ জানিতে চান, তাহা হইলে তিনি ভারতের 
বিভিন্ন ধন্মমতাঁবলম্বীর আচাঁর-ব্যবহার -উপাসনাপ্রণাঁলী 
লক্ষ্য করুন। অধ্যাপক মোক্ষমূলর (71950001191 ) 
বলেন $-“ধশ্ম অন্থন্ধে অত্যন্ত ঘোর কুসংস্কার হইতে 
জ্ঞানের চরমবিকাঁশ পর্যন্ত যাহ! কিছু সম্ভব সকলই 
ভাবতে আছে” 

এই সার্বজনীন ধর্মকে গ্রকুতপক্ষে 11150 0150 
(হিন্দুধশ্ন ) বা 37910001019 ( ব্রাঙ্ধণধর্শ ) অন্ত 
কোনও নামে অভিহিত করা উচিত নহে । ইহাকে 
“ব্রাহ্মণধন্ম” বলিব কেন? খুষ্টীয় মিশনারিগণ এই শবের 
আবিষষীর করিয়াছেন। এই শব্দ দ্বারা হিন্দুধশ্দমের কিছুই 
বুঝায় না। কারণ, কোন ব্রা্মণই হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠাতা! 
নহেন। বস্ততঃ এই সনাতনধর্শের নামকরণ অসম্ভব | 
ইহার প্রতিষ্ঠাতা কেহই নাঁই। | 

প্তয়াটিিরিক তা গমন আর্দ লিটনকে এ 
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ছিল এবং এই সকল ধর্ম ইহাঁদিগের প্রতিষ্ঠাতাগণের 
ভ্রীবনী ও কার্যকলাপ অবলগ্বন করিয়া গঠিত হইয়াছে । 
কিন্ত হিন্দুদিগের সনাতনধন্ম কোন ধন্মপুস্তক, অথবা 
কোঁন মহাপুরুষের জীবনীর দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। যদি 
আমর! অতি প্রাচীনতম বৈদিকযুগের সত্যদ্রষ্টা ও ঝাধি- 
গণের উপদেশসমূহ পাঠ করি, তাহাতেও দেখিতে 
পাইব যে, তীহারাঁও পূর্ব ব্র্ষজ্ঞ মহাঁপুরুষদিগের নিকট 
হইতে সেই সকল মহাঁসত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই 
জন্তই বলিতে হয় যে, ভারতীয় আধ্যগণের ধশ্ম কোনও 
ধর্মমত বা নির্দিষ্ট সাম্প্রদায়িকমত, ধশ্মনীতি, অন্ধবিশ্বীস 
কিংবা ধর্শশীপ্রবিশেষের নির্দেশে চলে না । প্রাচীন 
থষি কথিত সনাতন নীতির সহিত যাহার সামজস্ত 
দেখিতে পাওয়া শিফ্াছে, তাহাই ভারতীয় আর্্যগণ 
সত্য বলিয়া গ্রহণ করিকাছেন ॥ হিন্দুধশ্ম চিরদিনই 
মুক্ত ও শ্থচ্ছন্দ গতি বাঁযুর স্ায় সকল প্রকার সক্কীর্ণতার; 
বন্ধনমুক্ত । বায়ু যেমন নানা পুষ্প হইতে স্গন্ধ আহরণ- 
পূর্বক চারিদিকে তাহা ছড়াইয়া দেয়, সেইরূপ এই. 
সনাতিনধর্ম যাহা সত্য ও মন্গুষ্যের হিতকর, তাহাই, 
গ্রহণ করিয়া থাঁকে । সর্বব্যাপী আকাশের মত এই 
হিন্দুধ্ম সকল জাতির সকল দেশের আধ্যাত্মিক 
আকাশে ব্যাপ্ত এ কথা সর্ধজন বিদিত সত্য যে, 
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০% (01 ) হিন্দ্রপিগের এই সনাতন ধর্দখ পাশী, ইহুদী, 
ৃষ্টান ধর্মকে অতিক্রম করিয়াছে । এই সনাতন ধর্মের 
ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান, সর্ধজ্ঞ, অনস্ত প্রেমমন্ন এবং 
নিরাকার ও নিগুণ হইয়াও সাকার ও সগুণ। খৃষ্টধর্ 
অন্থসারে এই বিশ্বস্থষ্টিকর্তা তাহার স্বষ্টির বাহিরে অবস্থিত। 
কিন্ত হিন্দুদিগের মতে স্থষ্টিকর্ত৷ এই স্ষ্টিরাজ্যে ওতপ্রোতি- 
তাবে বিরাজমান । হিন্দুর এই কুষ্টিক্তী ইজরায়েলের 
বংশধরগণের পুজা দেবত| জাভে অপেক্ষা ক্ষমাশীল, স্তারবান্‌, 
পক্ষপাতশৃন্ত এবং দয়ালু আধ্য-ধর্ম্ের ঈশ্বর জোরাহ্রীয়ান- 
দিগের পুজ্য অউরা মাজরা অপেক্ষা করুণাময়, শক্তি ও 
গৌরবসম্পন্ন | একেশ্বরবাদই নর্ধধর্ষ্ের ভিত্তি-স্বন্ূপ। কিন্তু 
ভাঁরতের আর্য্যগণ পৃথিবীর অন্যান্য জাতির স্তার এই একেশ্বর- 
বাদেপ্ড সন্তষ্থ নহেন ; তীহীদের চিন্তার গতি আরও উদ্ধে । 

বর্তমানে ভারতীয় আধ্যগণের অন্ুস্থত ধর্ম প্রধানতঃ 
তিন শ্রেণীভুক্ত £_দ্বেতবাদ, বিশিষ্টাদ্বেতবাদ এবং অদ্বৈত- 
বাদ। প্রথম ছুই শ্রেণী অর্থাৎ দ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদৈতবাঁদ. 
হইতে বিষ্ণু, শিব, শক্তি, গণপতি ও হ্র্য উপাসনার সৃষ্টি 
ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত ছুই শ্রেণী আধুনিক ভারতে প্রায় 
বিলুপ্ত । অধিকাংশ হিন্দুই অধুনা বিষণ, শিব কিংবা শ্তি- 
উপাঁপক |. 

রক্ত, সর্ধভূতে প্রেমময়, সর্বশক্তিমান, বিশ্বেশ্বর, জগৎ- 
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: তীহারই উপাঁপন। কারীয়া থাকেন। বিষুঞশব্দের অর্থ সর্ধ- 
ব্যাপী, সর্ধরভূতে বর্তমান ঈশ্বরকে বুঝায়। ইনি হিন্দুদিগের 
ভ্রিদেবের যধাম দেবতা | হিন্দুদিগের মতে এই বিশ্বপর্তি 
বিঞ্ণ সাকার এবং নিরাকার । নিরাকারভাবে তিনি এই 
চরাঁচর ব্রহ্গাগুব্যাপী; তিনি প্রত্যেক অণুপরমাণুতেও 
অবস্থিত ; তেজঃসম্পন কুর্ধের রশ্মির ম্যায় তিমি এই অনন্ত 
স্থান ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন সাঁকার বিষ্ণু 
উচ্চতম স্বর্গবাপী। এই. পাকার বিশ্বপতি যুগে যুগে 
অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া সনাতন ধন্মের রক্ষা ও মানবের 
মন্দলবিধান করেন। প্রভূ স্বয়ং বলিয়াছেন__ণ্যখনই 
ধর্দের গ্রানি উপস্কিত হয় এবং অধন্ম প্রবল হয়, তখনই 
আমি ধর্মের প্রতি! ও পাপের উচ্ছেদ হেতু অবতাঁররূপে 
'আঁবিভূতি হই |” * 
কেহ কেহ মনে করেন, হিন্দুদিগের এই অবতারবাদ 
খুষ্টিয়ানদিগের 'নিকট হইতে গৃহীত। কিন্ত হিন্দুদিগের 
এই অবতারবাদ যীশুর জন্মগ্রহণের বহু যুগ পূর্বেও ভারতে 
প্রচলিত ছিল, এ কথ! প্রমাণিত সত্য । বস্তৃতঃ ভারতই এই 
অবতারবাদের জন্মভূমি । অন্যান্য ধর্ম এই ভারত হইতেই 
অবতাঁরবাদ গ্রহণ করিয়াছে । হিন্দুমতে ঈশ্বর স্থষ্টির পর 
বহুবার অবতাররূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং 
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ভবিষ্যতেও হইবেন অতীতের বহু অবতারই হিন্দু ক্বীকার 
করেন এবং এখনও বহুবার ঈশ্বর অবতাররূপে জন্মগ্রহণ 
করিবেন, এ কথাঁও হিন্দু বলেন। খ্ুষ্টীনগণ বলেন, ঈশ্বর 
একবারমাত্র অবভাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; সেই 
প্রথম এবং সেই শেষ অবতাঁর । | 
হিন্দুদিগের মতে ঈশ্বর ষে কোন কালে যে কোন স্থলে 
অবতাররূপে আবিভূতি হইতে পারেন; কাঁরণ, তিনি সর্ব 
শক্তিমান । ঘর্দি আমরা বলি, তিনি একবারমাত্র অবতার্‌- 
রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহা হুইলে তাঁহাকে সীমাবদ্ধ 
করিয়া ফেলা! হয় । কিন্তু ফিনি অনস্ত শক্তিমান, অনস্ত 
তেজঃসম্পন্ন, অনন্ত ভাবে প্রকাশমান, তাহাকে কি স্থান, 
কাল ব! জাতিগত সীমার মধ্যে আবদ্ধ করা উচিত? অনস্ত 
প্রেমময় তিনি, সকল জাতির প্রতিই তীহাঁর সমান প্রেম; 
যখন যেখানে তাহার আবিষ্ডাবের প্রয়োজন হয়, তখন 
স্বভাবতঃই তিনি সেইখানে আবিভূতি হইয়া থাকেন! 
স্কৃত ভাষার "ঈশ্বরের এইরূপ আবিভীবকে অবতার বলা 
হয়। অবতার -শব্দের অর্থ মানবের মঙ্গলহেতু পৃথিবীতে 
ঈশ্বরের আবির্ভীব। 
মহাকাব্য রামারণের নায়ক রামচন্দ্র প্রাচীন ভারতের 
শ্রেষ্ঠ অবতারগণের অন্যতম বলিয়া বিবেচিত হইনা 
থাকেন । অধুনা এই দেশের নানাস্থানে, বিশেষতঃ 


উনব-পঞ্চিহা এপি এপবটিলাতভ লিল গান বদলি কন্যা 
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মানবজাতির পরিত্রাতা বলিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারী পুজা 
করিয়া থাঁকেন। ইহারা রামচন্ত্রকে আদর্শ পুক্র, 
আদর্শ নরপতি, আদর্শ পিতা এবং আদর্শ স্বামী বলিয়া! 
মূনে করেন এবং গভীর প্রেম ও. ভক্তি সহকারে তাহার & 
নাম জপ করিপ্না থাকেন! ইহার পরাতে, মধ্যাঙ্নে এবং 
অপরাহে রামনাম-মহিমা ও রামচন্দ্রের কীর্তি-কলাপ কীর্তন" 
করিয়া খাকেন) ইহার! প্রতিদিন সংস্কৃত ব! হিন্দী ভাষায় 
অথবা অন্ত কোঁন চলিত ভাষায় লিখিত রামায়ণের কিয়- 
ংশ পাঁঠ এবং সনাতন দত্যের অবতার এই রাম-চরিত্রের 
মহান্‌ নৈতিক আদর্শ এবং তীহার উপদেশবাকা অন্করণ 
ও অনুসরণ করিরা থাকেন । অত্োর ম্ধাদার্ক্ষার জন্ত 
রাম সিংহাসন ত্যাগ করিযু। অরণো গমন করিয়াছিলেন | 
চতুর্দশবর্ষব্যাপী বনবাঁপকালে রামচন্দ্র মহান আদর্শের 
স্থট্িকরণার্থ অশেষ দুঃখ সহা ও শারীরিক নির্ধ্যাতন 
অভ্যাস করিয়াছিলেন । তাহার পত্রী সীতা আজ কি বুদ্ধা 
কি যুবতী হিন্দু জীমাত্রেরই আদর্শস্থানীয়া । এই সীতার 
্যায় এমন গৌরবময়, এমন পবিত্র, এমন অম্পূর্ণ আদর্শ 
ভারতের নারী-সমাজে বিরল। যাহারা রামারণ পাঠ 
করিয়াছেন, তাহারাই বুঝিয়াছেন, জগতে এই অনন্তসাঁধারণ 
সীতা-চরিত্রের তুলনা! নাই । ভার্যযারূপের বা মাতৃরূপের'এ 
এমন আদর্শ স্জী-চরিত্র আর কোঁথায়ও নাই । এমন বিন্বয়- 
কর আদর্শ নারী-চরিত্র জগতে ছুলভ। পতিব্রতা সীতা 
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তক্তার জন্য সর্ধত্যাগিনী হইয়াছিলেন। বস্তৃতঃ পাঁতিব্রতা ১ 
ও পবিত্রতা যেন আকার পরিগ্রহ করিয়া এই সীতারূপে 
ভুতলে অবতীর্ণ তইয়াছিলেন। তার পর হনুমান । খৃষ্টান 
মিশনরীগণ এই হণ্মানকে ভ্রমবশতঃ বানর-দেবতা বলিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন । কিন্তু এই ভক্তবীর হনৃষান বিশ্বাস ও 
ভক্তির আদর্শ! এই জন্ত ধাহারা রাঁমচন্দ্রের উপাসক, 
তাহার। হনুমানকেও আদর্শ চরিত্র বলিয়া ভক্তি করিয়া 
 খাকেন। ভারতে পাহারা রামোপাপক, তাহারা রাখাত 
ই বৈষ্ণব নামে খ্যাত। তাহারা রামচন্দ্র ও বিষুকে এক ও 
অভিন্ন মনে করিয়া থাকেন । , 

ইহা ব্যতীত শরতের সর্বত্র রৃষ্ঠোপাঁদক লক্ষ লক্ষ 
হিন্দ আছেন । এই কু্ণই হিন্দু বীশু | কুষ্ণকেই অবতার- 
শ্রেষ্ঠ বলা হইয়া! থাকে । খুষ্টের ১৪৭* বৎসর পূর্ধে ইহার 
সময়। কু্চকথ! প্রাচীন ভারতের ইতিহাস মহাভারতে 
এবং অস্ন্তি বহু পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে । রহস্তপূর্ণ জন্ম- 
বৃন্তান্তে এবং ঘটনাবহুল কর্মময় জীবনে কুষ্ণের ইতিহাস 
এবং যীশুধুষ্টের ইতিহাসের মধ্যে বহু সাদ্ৃশ্ত বিষ্তমান। 
যথা এক গুহার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 
তাহার জন্মকাঁলে কংস-নামীয় এক অসুর এককালে যাবতীয় 
শিশুবধের «আদেশ প্রচার করিয়াছিল । কৃষ্ণ মৃত ব্যক্তি 
ও জন্তর জীবনদাঁন এবং অন্তান্ত বহু অদ্ভুতূ কার্ধ্য করিয়া- 
ছিলেন। ধাঁহারা ভগবদহীতী.__ফাহাঁকে সার এড 
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আরনন্ড “ন্বর্গার সঙ্গীত” আখ্যা? প্রদান করিয়াছেন. 
পাঠ" করিয়াছেন, তীহারাই জানেন, এই কলুষ-বিনাশক 
জগতের পরিত্রাতী। কৃষ্ণ কি অনীম তত্তৃজ্ঞানদম্পন্ন ছিলেন 
যেমন খথুষ্টান ধর্মমগ্ডলে ীন্ু জগতের পরিত্রাত1, তেমনই 
কৃষ্ণ জগতের উদ্ধারকর্তী। যেমন ধন্্বপ্রাপ রোমান ক্যাথলিক 
ধর্দমঘাজকগণ খুষ্ট নাম জপ করেন, তেমনই হিন্দুগণও অহো- 
রাত্র কৃষ্ণের পুজা করিয়া থাঁকেন, রুষ্+-নাম জপ করেন 
এবং কৃষ্ণ-মহিম! কীর্তন করেন । 

কৃষ্ণ এবং রাম উভয়েই বিশ্বের ঈশ্বর বিষ্ণর অবতার | 
পাশ্চাত্য-জগতে এরূপ ধারণা করা বড় কঠিন এবং এই 
কাঁরণেই তীহাঁরা হিন্দ্গণকে বন্ুত্বাদী মনে করিয়! 
থাকেন। কিন্তু প্ররুতপক্ষে হিন্দুগণ বহুত্ববান্দী নহেন। 
হিন্দুগণ বিভিনন নামে ও আকারে একই ঈশ্বরের উপাসন! 
করিয়া থাকেন। রাম এবং কুঞ্চ বিষ্ণুর অবতার । 
ভাঁবমার্গে অর্থাৎ সুক্্রভাবে উভয়েই এক ও অভিন্ন, কিন্তু 
বাহ্তঃ ইহারা পৃথক্‌। যেমন থৃষ্টান-জগতের গীজ্জাপমূহে 
খুষ্ট ও মেরী-মৃত্তি দেখিতে পাওয়া! যাঁয়, সেইরূপ ভারতের 
প্রধান প্রধান দেবমন্দিরে কৃষ্ণ ও রামের প্রতিমূর্তি দেখিতে 
পাঁওয়া যার। খুষ্ঠীন মিশনরীগণ ইহাঁর তাৎপধ্য সম্যক্‌ 
উপলন্ধি না করিতে পারির। এই প্রতিমূত্তিগুলিকে পুত্তলিকা 
মাত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পৌন্তলিকতা অর্থে: 
প্রকৃতপক্ষে আপনারা যাহা! বুঝেন, তাহা ভারতের ৃ 
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কোথায়ও নাই। ভারতে যাহারা! নিতাস্ত অজ্ঞ ও নিরক্ষর 
তাহারাও পৌত্তলিক নহে, এ কথ! দৃঢ়তার সহিত বলিতে 
পারা যায়। আমি ভারত অপেক্ষা ইটালীতে পৌত্তলিকতার 
 শ্রাবল্য দেখিয়াছি । ইটালীকগণ তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ ন! 
হইলে যীশুর বাঁলক-ূর্থিতে প্রহার পর্য্স্ত করিয়া থাকে, 


কিন্তু ভারতে এতটা তামসিকতা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ভারতে 


ধাহার পুজা হইয়া থাঁকে, তিনি [৭০91 বা আদর্শ, [30 


অর্থাৎ পুভ্তলিক1 নহেন। মন্দিরে যে সকল বিগ্রহাদি শর 
দেখিতে পাঁওয়া যায়, তাঁহার উদ্দেম্ত এই যে, এই সকল 


ুন্তি দেখিলে, সেই_ জগৎপরিত্রাতীগণের কাধ্যাঁবলী স্বৃতি- 
পথে উদিত হয়! হিন্দুগণ রাম বা কৃষ্ণের স্থৃতি বা সুক্ 
সত্তারই উপাসক । যদি আপনি এক জন ব্রাহ্মণ উপাঁসককে 
জিজ্ঞীসা করেন, কুষ্ণ কোথায়, তাহা হইলে তিনি বলিবেন 
যে, প্রভূ কৃষ্ণ চরচির ব্রন্মাণ্ডের সর্বত্র বিগ্কমাঁন ; তিনি 
আমাদের আত্মার আত্মা, হৃদয়ের হ্বদয় । তিনি কোন প্রকাঁর 
কাঠ বা প্রস্তর-মুত্তির মধো আবদ্ধ নহেন। ইহাকে কি 
পৌত্তলিকতা৷ বলিতে পার! যায়? যদি ইহা পৌন্তলিকতা 


হয়, তবে ইহাঁকে কি প্রকীর পৌত্তলিকতা কছে?: 


এরপ উপাসনাকে পৌত্তলিকতা বা মিথ্যা অর্থাৎ অপ্রকৃত 
ঈশ্বরের উপাসনা বলা নিতান্ত সহজ, কিন্ত খিনি অস্ত ্টি- 
সম্পন্ন, যিনি প্রকৃত তন্বদর্শী, তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝিবেন, 
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আধ্যাত্মিক জীবনের আদর্শ পথপ্রদর্শক, তাঁহাদিগের প্রতি 
সম্মান-প্রদর্শন পৌন্তলিকতা হয়, তাহা হইলে খুষ্টানিগণ 
যখন যীণুর প্রতিমুণ্তির সম্মুখে নতজানু হইয়৷ ভক্তি প্রদর্শন 
করেন, তাহাকে পৌন্তলিকতা ভিন্ন আর কি বলিব? 
বদি হিন্দুকে ত্বিকোঁণ কিংবা বৃত্তাকার কোন প্রকার প্রতীক 
ৰা চিন্ের প্রতি একাগ্রচিভ্ততার জন্ত পৌত্তলিক বলা হয়, 
তবে খৃষ্ঠীনগণ যখন ক্রশের আকার চিন্তা এবং বেদীর 
উপর ক্রুশ স্থাপন করেন, তখন তীহারা সে আখ্যালাভে 
বঞ্চিত থাকিবেন কেন ? 

একাগ্রতা বাঁ ধ্যান-ধাঁরণার সাহাঁষ্য জন্ত হিন্দুগণ মন্দিরে 
বিগ্রহ বা প্রতীক প্রতিষ্ঠা করিরা থাকেন। এই সাধারণ 
উপাসনাপদ্ধতি হিন্দুর বৈশিষ্ট্য। কখন কখন পুজার 
কোন প্রকার বাহিক চিহ্নই থাকে নাঁ। উপাসক 
ভুমিতলে আদীন হইয়া নিমীলিত-নেত্রে প্রস্তর-মূর্তির স্তায় 
_ নিশ্চল হইয়া থাকেন৷ এ ক্ষেত্রে তিনি কেবল অন্তর 
দারা উপান্তের আরাধনায় নিষুক্ত। তিনি বাহ্বজগৎ 
-হুইতে মনকে নিবৃভ করিয়া ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া আছেন । 
কিন্ত যোগের প্রথমীবস্থায় অর্থাৎ একাগ্রতার পুষ্টি হেতু 
এই সকল স্থুল চিহ্ন কিংবা গ্রতীকের আবশ্তক হইয়া থাকে, 
কারণ, মনের সাধারণ গতি 'স্থল হইতে হচ্ছে এবং কুক 
হইতে ব্রদ্ধে। এই জন্ত মন্দিরে ক্রুশ € 01955 ) প্রত্ৃতি 
বহু প্রকার প্রতীক থাকা অনাবস্তুক নহে। খুষ্টেব জন্মের 
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বহু পুর্ধবে ভারতে ধর্মের প্রতীক বা চিহ্ুস্বরূপ এই কুশ 
ব্যবহৃত হইত | 

“স্বস্তিক” ক্রুশেরই অতি প্রাচীন আকাব্র। ভারতে 
অগ্যাপি ইহার ব্যবহার আছে। ইহা! ব্যতীত ত্রিভুজ চিহ্ন 
দ্বারা ত্রিদেব, বৃত্ত দ্বারা অনন্ত প্রভৃতি স্থচিত হইয়! থাকে । 
ভাঁরতে এক্প বহু প্রকার চিহ্ন ব্যবহ্ৃত হয়। এগুলি 
যোগশিক্ষার প্রথমাবিস্থায় অত্যন্ত উপকারী । . 

হিন্দুগণ কুষঃকে এশ্বরিক প্রেমের আদর্শ অবতাঁর- 
স্বরূপ মনে করিয়। থাকেন । ধরাধামে এই পবিত্র প্রেম 
প্লাবিত করিবার জন্যই কৃষ্ণাবতার। মনুষ্মসমাজে, 
পরস্পরের মধ্যে ষত প্রকার সম্বন্ধ আছে, ততভাঁবে এই: 
ইশ্বরিক প্রেমের বিকাশ হইতে পারে, ইহাই তিনি: 
দেখাইয়াছেন। কৃষ্ণ ভাঁরতে কি করিয়াছিলেন, কিরূপে ; 
তিন ভারতে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, আমরা 
এখানে থাকিয়া তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিব না। 
ভারতে যাইয়া তাহ! প্রত্যক্ষ করা উচিত। যদি আমরা 
কৃষ্ণের জন্মস্থান মখুরীয় যাই, কিংবা যেখানে তিনি বাল্য- 
কালে রাখালরূপে নানা লীল! করিয়াছিলেন, সেই বুন্দাবনে 
যাই, তাহা হইলে দেখিতে ই সে প্রদেশের জনসাধারণ 
তাহার, প্রতি কিরপ ক্ত এবং কিরপে তাহারা 
কষ্পোপাঁসিনা করিয়া ধাকেন। ভারতের এই রৃষ্ণভক্তির 
তুলনা. পৃথিবীর আর কোন দেশেই নাই। আমি 
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যুরোপের বহু বহু স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছি, যুক্তরাজ্য ও 
কানাডার রা কোন স্থানই আমার দেখিতে বাকী নাই, 
কিন্ত ভারতের বৈষ্বগণের কৃষ্ণচতক্তির সে করুণ উচ্ছাস, 
অন্গরাগের সে আকুলতা পৃথিবীর কোথাও দেখিতে পাই 
নাই। ঈশ্বর কেবল গ্রভৃভাঁবেই উপাস্ত নহেন। তিনি সখা, 
সন্তান বা পতিভাবেও উপাস্ত | ইহাই বৈষ্ণবধর্শম । তাহারা 
প্রেমময় প্রভূকে নিকট হইতে নিকটে আকর্ষণ করিয়া 
সেই প্রভুতেই তন্ময় হুইয়! থাঁকেন। বাঁধা ও ব্যবধান 
কিছুমাত্র থাকে না । এই বৈষ্ণব-ধর্মের পুর্ণ বিবরণ প্রদান 
সময়াভাঁব বশতঃ আমার পক্ষে সম্ভব নহে, তবে এই পর্য্যস্ত 
বলিতে পাবি, এখনও ভারতে এমন সহজ সহজ হিন্দু 
রমণী আছেন, ধাহার৷ এই জগতৎপরিত্রাতা কষ্চকে আপন 
সন্তানরূপে ভজন! করিয়া থাকেন । তীহার! গর্ভজাতি মানব 
সন্তানের প্রয়াপী নহেন; তীহারা আপনাদিগের মধ্যে 
ঈশ্বরের মাতৃত্বশক্তির বিকাশ দেখিতে পান। এ বড় অদ্ভূত 
ব্যাপার । ঈশ্বরের জননী ! এক জন রমণী যখন আপনাকে 
ঈশ্বর ব! অবতারের মাতা! বলিয়া মনে করেন, তখন আমর! 
তাহার হৃদয়ের পবিত্রতার ইয়ভা করিতে পারি না । কিন্তু 
ইহাই তাহাদের আদর্শ; আমি ইহার কোরঁাঁয়ও অতি- 
রঞ্জিত করি নাই। আমি নিষ্-চক্ষে এই দৃশ্য ভ ভারতে 
প্রত্যক্ষ করিকাছি, কিন্তু পৃথিবীর আর কোন দেশে 
দ্বেখি নাই। বাঁ 
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এই বিষুভক্ত বৈষ্ঞবগণ সাত ভাগে বিভক্ত 1 বেদীস্ত-. 
ভাষ্যকার অদ্বিতীয় ধর্মপ্রচাঁরক শঙ্করাচার্যের শিষ্গণ, 
দাক্ষিপাত্যবাপী, বেদান্ত-ভাষ্যকাঁর এবং ধর্মপ্রচারক 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামান্ুজের মতাবলশ্বিগণ, 'দ্বৈতবাদ- 
প্রচারক মাঁধবাচার্যের শিষ্যগণ, চৈতন্তের, বল্পভাঁচাধ্যের, 
রামানন্দের এবং নিথ্বাচাঁধ্যের শিষ্াগণ ইহারাই বৈষ্ণবগণের 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ শাখা ৷ উল্লিখিত ধর্মপ্রচারকগণের প্রত্যেকেই 
আদর্শ পুরুষ, ধর্দশিক্ষক এবং বেদান্তের ভাঞ্যকার ছিলেন । 
ভারতে এখনও লক্ষ লক্ষ নরনারী ইহাদের মতানুসর্ণ 
করিতেছেন । ধর্মমত এবং উপাসনাপদ্ধতি বিষয়ে ইহাদের 
মধ্যে সামান্যি সাঁমান্ত পার্থক্য আছে বটে, কিন্তু কৃষ্ণ যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ অবতার, তিনি জগৎপরিত্রাতা, কলুষবিনাশক এবং 
মানবের উদ্ধারকর্তী ছিলেন, এ বিষয়ে সকলেই একমত | 
কৃষ্ণ, বিষণ কিংব! রাম্ভক্তগণের সকলেই নিরামিষ- 
তোজী। ইহারা মত্ভ্র-মাংস স্পর্শ করেন না) কারণ, 
অহিংসাই ইহাপিগের আপর্শ। ইহারা আহারের জন্ত 
কোনও প্রাণিব্ধ করিতে পারেন না; কি পুরুষ কি স্ত্রী 
কেহই কোনও প্রকার মগ্চ প্রভৃতি মাদকদ্রব্য ব্যবহার 
করেন না। এ ভাব জগতে প্ররুতই অতি ছুর্লভ। ছুঃখে 
ইহার] অনুদ্ধিগ্ন থাকিবার চেষ্টা করেন। ইহাও এক প্রকার 
সাধনা । তবে এ নিলপ্সিগুতা কেবল কৃ্ণই শিক্ষা দেন নাই, 
বুদ্ধ এবং যীশুও এই শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই বৈষ্বধন্ 
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প্রেমের ধর্ম । ইহার আঁদর্শ ও লক্ষ সর্ধজীবে দরা এবং 
অতি পবিত্র নৈতিক জীবন । মন্তুষ্ের প্রতি ইহাদের যে 
প্রেম, তাহা স্বার্থগন্ধশূন্ত | ইহারা ত্যাগশাল। পরোপকারার্থে 
ইহীরা সর্ধত্যাগী। পতিতোদ্ধারক কৃষচও পরের জন্য সর্ধ- 
ত্যাগী হইয়াছিলেন। এই জন্ত ত্যাগ-ধশ্ধ্ই ইহাদের আদর্শ । 
বৈষ্ণবদিগের মধ্যে জাতিভেদ নাই । মুপলমান কিংবা পতিত 
হিন্দুগণও বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। আকুলহাদয় 
ভক্তকে কৃষ্ণ যে বস্ত প্রদান করিয়াছিলেন, যীশুও তাহাই 
দিয়াছেন এবং প্রক্কত বৈষ্ণব এবং প্রকৃত বীশুভক্ত খুষ্টাীনের 
বিশ্বাস, ধারণা এবং উপাপ্নাপদ্ধতিতে বিশেৰ সারৃশ্ট আছে। 

বৈষ্বের আদর্শ যেমন কুঞ্জ এবং বাম, তেমনইপঈশ্বরের 
অন্যান্ত অবতার অন্যান্ত হিন্দুর উপান্ত আদর্শ। শৈবগণ 
শিবের উপাপক। হিন্দ ত্ি্দেবের শেষোক্ত প্রেবতা শিব । 
ইনি ত্যাগ ও নিলিপ্ততার চরম অভিব্যক্তি! হিন্দুগণ 
ইহাকে ধ্যান এবং যোগেরই প্রতিমূর্তি এই জ্ঞানে উপাসনা 
করিয়া থাকেন এই জন্তই শিব সর্তশ্রেণীর যোগী এবং 
সন্নাপিগণের আরাধ্য দেবতা । যখন তীহার শিবনাঁম 
জপ বা উচ্চারণ করিয়া থাঁকেন, তখন তাহাদের নয়ন হইতে 
অবিশ্রান্ত অশ্রু বিগলিত হইতে, থাকে ! এ পবিত্র নাম 
উচ্চারণকালে জগতের কোন বস্তই তাহাদিগের মন 
আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়না। কিন্তু এই শিব এবং বিষ্ণু 
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এই শিব এবং বিষণ সেই এক ও অনন্ত সত্তার বাহা ভাঁব- 
মাত্র । শৈবের আরাব্য শিবকে বৈষ্বগণ এবং বৈষ্ঞবের 
আরাধ্য বিষ্ণকে শৈবগণ স্বস্ব আরাধ্য দেবতার স্তান়্ 
ভক্তিযুক্ত হইয়া! উপাসনা করিতে পারেন; কারণ, শিবই 
বিষণ এবং বিষুই শিব । | 

পূর্বেই বলিয়াছি থে শিব ব্যান, যোগ, ত্যাগ ও পুর্ণ 
নিলিপ্ততাঁর চরম অভিব্যক্তি । ভগবান্‌ বিস্ণু ষ়ৈষ্র্যা- 
শালী; তিনি নমৃদ্ধি, ধন, সৌন্দর্য্য এবং কৃতকাধ্যতাঁসম্পন্ন । 
পরস্ধ শিব কদাকার ও ভীষণ বস্ত এবং ভয় ও ভক্তিজনক 
গুণরাঁজিযুক্ত। তাহার বরবপু ভীষণ বিষধর ও দুর্ভাগ্য ও 
এঁহিকতা চিন্ত সকল দ্বার! সমাঁকীর্ণ। কিন্ত ইহার! তীহঁর 
প্রতি প্রভাব বিস্তার করিতে অসমর্থ। যে শ্মশান মৃত্যুর 
তীতি--ধবংদের ভ্রাসের লীলাস্থল, সেই শ্বশানভূমি তাহার 
প্রিক্ন বাঁসস্থান । কিন্ত তিনি ভীত-ত্রস্ত নহেন ১ শ্বশানের 
ভীতিপ্রদ বন্ত সকল তীহাঁর সমাধিস্থখ ভঙ্গ করিতে পারে 
না। তিনি সর্ধপ্রকার ভয়, ব্যসন, বিপদ ও ছুঃখ-বিজয়ী | 
তাহার সহচর অন্ুচর ভূত-প্রেত। কিন্তু ইহারা তীহাঁর 
কোনও প্রকাঁর অনিষ্টপাধন করিতে পাঁরে না। মানব- 
কুলের মঙ্গলের জন্যই তিনি সংসারত্যাগী। তিনি স্বেচ্ছায় 
জীবের মঙ্গলহেতু শত বিপদ, ছুঃখ, উদ্বেগ, যাতনা বরণ 
করিয়া লইয়াছেন; তিনি তীহাঁর ভক্তগণকে অমর করি- 
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চর্'চর-বিশ্বের জননী, তাঁহার ঘোরতর তপশ্চর্য্যার একমাত্র 
সঙ্গিনী? যে স্থান সকলের অপ্রিয়, তিনি সেইখাঁনেই 
বাস করেন) ব্যান্রচর্ম তাহার আপন, চিতাভম্ম তীহাঁর 
ভূষণ । তিনি বোপীন্দ্র, যোগিগণের আদর্শ | ত্যাগী কাহাকে 
বলে, যদ্দি কেহ জানিতে চাহেন, তাহ! হইলে তিনি 
ভাঁরতে যাইদ্বা শিবোপাদনার বিষয় অধ্যয়ন করুন। 
তাহার নানা মৃত্তি, তিনি বহুবার অবতার পরিগ্রহ করিয়া- 
ছেন। তাহার স্বরূপ-সন্বন্ধীর বনুপ্রকাঁর চিহ্ন কল্পিত 
হইয়া থাকে । শৈবগণ তাহার তুযাঁর-ধবল মৃত্তি উপাসনা 
করিয়া থাকেন। এই তুষার-ধবল মুন্তি পবিত্রতার আধার, 
&ঁহিক বিষয় সমুহের স্পর্শদোধ-বিবজ্জিত 1 ইনি বিশ্বে- 
শ্বর। শিবপুজা সব্বাবস্থার চলিতে পারে। যদি শিবভক্ত 
মন্দির না পান, বৃক্ষতলে বপিয়াই তিনি আরাধ্য দেবতার 
উপাসনা করিয়া থাকেন। তীহার কোন প্রকার আকার, 
ৃত্তি বা চিহ্ছের প্রয়োজন হয় না। তিনি নিমীলিত নেত্র 
বিশ্বেশ্বর শিবের ধ্যানে নির্ত হইস্বা থাকেন। এই শির 
নিগুণ, ভরিগুণাতীত, অনন্ত মুক্ত সত্তার অভিব্যক্তি । 
সস বৈষ্ণব ও শৈবগণ পরমেশ্বরকে পুরুষভাবে কল্পনা করিয়া 
তাহাতে পুরুষোচিত গুণ সকল আরোপ করিয়া থাকেন । 
কিন্ত অনেক হিন্দু তাহাতে স্ত্রীশক্তির কল্পনা! করিয়া তাহাকে 


জগন্মাতাঁ আখ্যা প্রদ্ধান করেন। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে 
-নসখাীনল ভালাভত আগার আজাব পতিত তইয়া 
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থাঁকেন এবং এই ভারতেই সমগ্র নাদীজাতি জগজ্জননীর 
অর্থাৎ আদর্শ স্বাঁয় মাতৃত্বের রত বিগ্রহরূপে বিবেচিত 
হইয়া থাকেন। অনেকের ধারণা, হিন্দুগণের মতে ভরী- 
জাতির মোক্ষলাভ হয় না।' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিন্দুগণ 
এরূপ অজ্ঞতা কথনও প্রকাশ করেন নাই। পরন্ত তাঁহার 
এই নিখিল বিশ্বের ঈশ্বরেও স্্ীত্ব আরোপ করিয়াছেন । 
হিন্দু জানেন, আত্মা পুরুদ বা ক্সরী নহেন। কেবলমাত্র 
কোন এক নিদ্দিষ্ট উদ্দেশ্তসাধনের জন্য আত্ম! এই স্থল 
ভৌতিক জগতে পুরুব বা নারী-মূর্িতে অভিব্যক্ত হন। 
ভগবদগীতা বলেন ₹-“পুরুষ ও স্ত্রীমাত্রেই তাঁহীর ঈশ্বরে 
বিশ্বাস থাকুক বা না থাকুক-_অল্পাধিক কাঁলের মধো পূর্ণত্ব 
প্রাপ্ত হইবেই 1” বীহারা এইরূপে ঈশ্বরকে মাতৃভাবে 
পুজা কপিস্বা থাকেন, তীহাদিগকে শক্ত বলা হয়? ইহারা 
আস্থাশক্ির উপাসক। এই আগ্তাশক্তি হইতে এই পরিযস্ত- 
মান বিশ্বের উত্ভব। শাক্তগণের বিশ্বাস, এই কিছজননী 
কালে কালে স্থুলশবীরে তাহার শক্তিসমূহ প্রকটিত করেন 
এবং নারীমৃক্তিতি অবতাররূপে আবিতূতী হইয়! থাকেন 
হিন্দুগণের মধ্যে সেই আস্তাশক্তি কালী, হূর্গা, তারা প্রভৃতি 
বহু বিভিন্ন মুদ্ধিতে অবতীর্ণ হইয়ছেন। উপাসনাকাঁলে 
ধ্যাশ-ধারণার সঙ্গারস্বরূপ এই প্রতীক-সমূহের অর্থ উপলব্ধি 
করিতে না পারিয়া বিদেশীয়গণ এই মৃত্তিগুলিকে অতি ভীষণ 
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মুন্তি ভীষণ হইলেও হিন্দুগণের নিকট উহারা আধ্যাম্মিক 
উন্নতির সহায়ক ধর্প্রতীকন্বরূপ। ক্কোরণ, হিন্দুগণ কেবল- 
মাত্র সর্ধশুভবাদী ( ০270150০) নহেন অর্থাৎ পরশ্বারিক 
শক্তির কেবল শান্ত ও "মধুর ভাঁবই লক্ষ্য করেন না, 
তাহারা উহার উভয় ভাঁবই স্বীকার করেন । তাহারা 
বীর। জগতের যে দিকটি অশুভ, তাহাঁও তাহাদের 
উপেক্ষণীয় নহে । তীহারা! দে দিকটিও গ্রহণ করেন এবং 
এক দিকে যেমন জগন্মাতাকে অমঙ্গল, ধ্বংস, মৃত্যু প্রসৃতি 
ভরঙ্কর ভূষণে ভূষিতা। করেন, অন্য দিকে তেমনই তাহাকে 
আশিসবষিী, বরৌন্দধ্যরূপিণী ও সর্ববমজলমনী মাতৃব্ধপে কল্পনা 
করিরা থাকেন । বাহারা কেবল নর্ধশুভবাদী--তীহারা 
অম্ল ও অশান্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, সুতরাং যখন 
তাহাদের ভাগ্যে অমঙ্গল ও অশান্তি ঘটে, তখন তীাহার। 
ঈশ্বর কিংবা সয়তাঁনকে অভিশাপ প্রদান করিতে থাকেন | 
কিন্তু আতৃশক্তির উপাসকগণের মধ্যে এরূপ বহু নরনারী 
আছেন, যীহাধ। হুর্দিনে সাহসের সহিত বিপদের সন্ুখ্বীন 
হন এবং সেই ছূর্ভাগ্য ও বিপদের "পশ্চাতে বিশ্ব-জননীর 
অপার মহিমা ও স্বর্গীয় শক্তির পরিচয় পাইপনাঞ্সটল বিশ্বাস 
ও আস্তরিক ভক্তির সহিত তীহা'র উপাসনায় নিমগ্ন হন। 

শক্তি-উপাসনা পুর্বববর্পিত সাংখ্যদর্শনের সমগ্র. তত্বের 
একটা রূপকাকারে অভিব্যক্তিমাত্র | সাখ্যমতে এক 


। চস্প্প্ী আনন, 
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এবং জীবাস্মা পুরুষ অর্থাৎ অনস্ত চৈতন্তরূপে পরিচিত । 
শিবই সেই নিরাকার অনন্ত 'চৈতন্্গরূপ. পুরুষ এবং শিব- 
জায়ইি সেই আগ্ভাশক্তি। এই আগ্ভাশক্তিকেই সংস্কৃত 
সাহিত্যে প্রকৃতি বলা হইয়াছে। ইশ্বরের এই পুরুষ ও 
মাতৃশক্তির মিলনেই জাগতিক অভিব্যক্তির সুচনা । 
অতএব দেখ! যাঁইতেছে, হিন্দুগণ কি ভাবে বিজ্ঞানের 
চর্ম সিন্ধাস্তগুলিকে প্রতীক বা রূপকের ভিতর দিয়া সাঁধা- 
রণের বোধগম্য করিয়া ভক্তি ও উপাসনার বিষয়ীভূত 
করিয়াছেন! জগতের ক্রমবিকাশের সুচনা কিরূপে 
হইল, জিজ্ঞীদা করিলে হিন্দু তৎক্ষণাৎ পুরুষ ও প্ররুতির 
প্রতিমূন্তি দেখাইয়া! দেন। বস্ততঃ হিন্দুদিগের ধর্ম বিজ্ঞান, 
স্যায় ও দর্শনের নমন্বয়। তাহাদিগের বিবেচনায় বাহী 
বিজ্ঞান, ন্যায় বা দর্শন-বিকন্ধ, তাহ। ধর্ম্সম্মত হইতে পারে 
না। এইজন্য তীহার! বৈজ্ঞানিক সত্য-সমূহের প্রতীক 
(5৮75091) নিদ্দিষ্ট করিয়া এবং সেগুলিকে অনস্ত সত্তার 
সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া ভক্তি ও উপাসনার সহায়করূপে 
ব্যবহার করিরা থাচ্চিকন। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে হিন্দু 
দ্রিগের উদ্ভীব্মীশক্তি অতি প্রবলা! আধ্যান্বিক ক্ষেত্রে 
তীহাদিগের সে শক্তির পরাকান্ঠী প্রদর্শিত হইয়াছে । হিন্দৃ- 
দিগের এই সনাতিন ধন্মের স্তার আধ্যাত্মিক আদর্শের 
বিভিন্ন ভাঁব+ পুরাঁণতন্, প্রতীকোপাপনা ও ক্িয়াকাণ্ডা- 
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স্বত্ব ভাব ও প্রবৃত্তি অনথযাী স্বাধীনভাবে তাহাদের 
আদর্শ স্থির করিয়া লইন্ডে পারেন তাহাদিগের বিশ্বাস, 
কোঁন একটিমাত্র নিদ্দি্ট ধর্মমত ও ধর্মপদ্ধতি সমুদয় 
মানবের ধর্শীপিপাঁসা পরিতৃপ্ত করিতে পারে না । কোন 
একটি নির্দিষ্ট পরিচ্ছদ যেমন সকলের দেহ-পরিমিত হইতে 
পারে না, ধন্ম বিষয়েও সেইরূপ কোন নিদিষ্ট একটি আদর্শ 
সকলের মনস্তষ্টি সম্পাদন এবং সর্দধদেশের- সর্ধজাতির 
ধন্মীকাজ্জার তৃপ্তিপাধন করিতে পারে না! আমরা প্রত্যক্ষ 
করিতেছি বে, খুষ্টধর্্ম সমগ্র ্গগৎকে একই আদর্শ অব- 
লম্বন করাইবাঁর চে করিতে বাইয়। কিরূপ অকৃতকাঁধ্য 
হইয়াছে । আর ইহাও দেখা যাইতেছে ধে, আপনাদিগের 
ধ্ধাদর্শ ঠিকভাবে হদয়ঙ্গম করিতে না পারায় খৃষ্টধর্মা- 
_ বলস্বিগণের মধ্যে প্রতিনিরত কিন্ধপ দ্বন্দ ও সংঘর্ষ চলি- 
তেছে। প্রকৃত কথা এই যে, বিভিন্ন মানবমনের পক্ষে 
ভাঁবের বৈচিত্র্য আবশ্তক এবং ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি, শক্তি ও 
আধ্যাস্তিক উন্নতি অন্থদারে সেই চরমলক্ষে উপনীত হইবার 
পথও বিভিন্ন হওয়া! উচিত। এই জন্তই সনাতন হিন্দুধর্ম 
কোঁন একটি নির্দিষ্ট প্রণালীর বিধান ন। করিয়া বিভিন্ন 
মনের উপযোগী জ্ঞানবিচার 'ানঘোগ ), ধ্যান-ধারণা 
(রাজযোগ ), নিষাম কর্ম (কর্মযোগ ১, ভক্তি ও পুজা 
( ভক্তিযোগ ) প্রন্ৃতি বহুবিধ মার্গের নির্দেশ করিয়াছেন । 
ইহার প্রত্যেকটির” আবার বহু শাখা-প্রশাখা আছে। 
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অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, কেবল হিন্দুরাই জগৎকে 
এমন একটি ধর্ম দিয়াছেন, যাহা সর্বাবস্থায় সর্বপ্রকার মল 
ও প্রবৃত্তির উপযোগী ; যাহী বিভিন্ন নাম ও আদর্শের মধ্য 
দিয়া ভগবানের সেই এক অনন্ত সত্তার উপাসনা প্রচার 
করিয়াছে। সত্য এক ও অদ্বিতীয়, কিন্তু তাহার বিকাশ 
নানা প্রকার । এই উচ্চ ও উদার ধারণাই হিন্দুগণকে 
অন্ান্ত ধণ্ম ও পুজাপদ্ধতির প্রতি এতটা সহনশীল করি- 
য়াছে। কারণ, তীহার! জানেন যে, সকল ধন্ম, সম্প্রদায় ও 
মত একই লক্ষ্যে উপনীত হইবার বিভিন্ন পথমাত্র। 

ধাহার। হিন্দুদিগের চিন্তাগ্রণালী সম্যক্‌ ধারণা করিতে 


অক্ষম, তাহারা ইহাকে সর্বেশ্বর্তববাদ [১21701161২1 )- 


ক 


বলিয়া থাকেন; কিন্তু ইহা নেই অনন্ত, সর্বশক্তিমান, ঈ 


অসীম করুণাময়, নিরাকার হইগ্জাও সাকার, এক সর্ধব্যাপী 
চৈতন্টের পূজা | ইহাঁকে দর্বেশ্বরত্ববাদ বা প্যানখিজম্‌ 


বলিলে ভূল হয়। পানথিজম্‌ শব্দের অর্থ উহা নহে । যদি £ 


আমি মনে করি, এই টেবিলখাঁনাই ঈশ্বর কিংবা দি ভাবি 
যে, ঈশ্বরই এই কেদারাঁরূপে পরিণত হইয়াছেন, তবেই তাহা 
প্যানথিজম্‌ বা সর্বেশ্বরত্ববাঁদ হইবে। কিন্ত যদি আমি বিশ্বাস 
করি বে, এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর এই চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি 
চরাচর ব্রন্ধাণ্ডের ঘাঁবতীয় বস্তুর প্রতোক অপু-পরমাণুতে 


অনুসথত মাছেন, তাহা হইলে ত তাহাকে দেই অদ্থিতীয় সর্ধ- ; 


০. 
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হিনুর্দিগের মতে কতকগুলি নিষ্ধিষ্ট মত বা! ধর্মপদ্ধতি 
প্রকুত ধর্ম নহে। বিকাশের দ্বারা ঈশ্বরাহ্থভৃতিলাভ ও 
ভগ্গবৎসাক্ষাৎ্কার করাই যথার্থ ধর্মা। যাহাকে বলে জীব 
শিব হওয়া বা ঈশ্বরত্ব লাভ কর|। স্বার্থপর ভালবাঁপা এবং 
স্বীয় অভ্্যদয়ের জন্য প্রবল বাসনা দমন করিয়া সত্যপরা- 
যণতা, সব্ধজীবে দয়! ও স্বীয় প্রেমের বিকাঁশনাঁধনই ধর্ত্ব। : 
এ ধর্মের উদ্দেপ্ত ভববন্ধন হইতে আত্মার মুক্তিলাভ। হিন্দ 
কোন সাম্প্রদায়িক মতবাদ বা গোৌঁড়ামির অধীন নহেন | 
তিনি যে কোন স্থানে যাইয়া, আপনার রুচি অনুযায়ী 
যেকোন আদর্শকে নিজ ই্রূপে গ্রহণ পুর্বক তাহার 
উপাসন! করিতে পারেন। যে পধ্যন্ত এক ঈশ্বরে তীহার 
বিশ্বীদ অটল থাকিবে, সে পর্যন্ত তাহার কেনিও ভয় নাই, 
তিনি যুক্তিলাঁভ করিবেন এবং এই জীবনেই এই মুক্তি- 
লাত সম্ভব । 
এ, এই সকল বৈষুব, শৈব ও শক্তি বাতিরেকে ধর্দের 

অন্তান্য ভাঁবাবলম্বী হিন্দুও দৃষ্ট হন। পঞ্জীবে এবং উত্তর- 
পশ্চিম প্রদেশে শিখ-সম্প্রদীয়ভূত্ত বহু লোকের বাঁস। এই 
শিখ শব্দ সংস্কত শিষ্য শব্দ হইতে উদ্ভৃত। শিখগণ লুখারের 
সমপাময়িক গুরু নাঁনকের শি্য বলিয়া উক্ত নামে অভি- 
হিত। ইনি মহাপ্রীণ ছিলেন৷ ইহার শিল্যগণ ইহাকে . 
অবতার বলিয়| বিবেচনা করেন। হিন্দুর বেদ, মুসলমানের 3 
কোরাণ ও খুষ্ঠীনের বাইবেলের ন্যায় শিখগণ গুরু নাঁনকের 
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বাণী ও উপদেশ পুস্তকাকারে রক্ষা ও অমাঁদর করিয়! 
থাকেন। শিখগণ ইহা ঈশ্বরের বাণী বলিয়া মনে করিয়ং 
থাঁকেন। সেই কারণে তীহাঁরা এই পবিত্র পুস্তক বেদি- 
কার উপর স্থাপন করিয়া তাহার পুরোভাগে সুগন্ধি ধুপাদি 
দান করিয়া তাঁহার অচ্চন1 করেন; ইহা ব্যতীত তীভার 
ভগবানের অন্ত কোন প্রকার প্রতীক ঝা প্রতিমা] বা 
কোনও 'অবতারমুর্তি স্বীকার করেন না। প্রোটেষ্টান্ট 
(77:95 ) খুষ্টানদের স্তায় তাহারাঁও অতিশয় ধর্ম 
ন্ত্ত এবং কোন প্রকার প্রতিমা ব! ঈশ্বরমন্তি অনুমোদন 
করিতে পারেন না। তীহাদদিগের মধ্যে জাঁতিভেদ নাই। 
এ বিষয়ে তীহারা অতি উদার; অপর ধর্শীবলস্বিগণকে 
স্বর দীক্ষিত করিতে তাহাদ্দিগের কোন আপত্তি নাই। 
কোন সময়ে তাহারা শত শত মুনলমানকে শিখ-ধর্মে দীক্ষিত 
করিয়! শিখ-সম্প্রদায়ভূক্ত করিয়াছিলেন ৷ তাহাদের সেই 
পবিত্র পুস্তকের নাম “গ্রন্থ সাহেব” (অর্থাৎ মহত ধ্বস) । 
এই গ্রন্থে যে কল অতি উচ্চ নীতি, ধর্ম ও আধ্যাত্মিক 
আদর্শের উল্লেখ আছে, সেগুলি বেদোক্ত উপদেশের সম্পর্ণ 
অন্ুযারী। উহার] অদ্বিতীয় নিরাকার পরমেশরে বিশ্বাসী | 
মুললমানগণ য্মন কোনরূপ আকার ধারণে অক্ষম, এক 
 নিরাঁকার*পুরুষ আল্লায় বিশ্বাপী, শিখগণের বিশ্বীসও তদনু- 


বাধা | সভলতিএ সসলহ্গাধনপ্রনন্্রার োিাািকিল হঃীলিতউ ভাবল 
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এই সার্বজনীন সনাতন তত্বের সর্বপ্রথম উলেখ দেখিতে 
_ পাই। পুথিবীর প্রাঈীনতম ধন্বণান্জ খণ্বেদে আঁছে £__ 
“একং. সদ্িপ্রাঃ বহুধা বাদস্তি” অর্ধাৎ সেই সদ্বস্ত 
এর ও অদ্বিতীয়; কিন্তু লোকে ইহার নানা আখ্যা 
প্রদান করিয়াছে । তাহারা এই একই বস্তকে নানা- 
প্রকার নামরূপ দিয়া উপাঁদনা করিয়া থাকে । সেই 
একই পদার্থ অর্থাৎ নিত্য চিৎশক্তি স্থষ্টিকর্তী ব্রহ্মা, পালন- 
কর্তী বিষণ সংহাঁরকর্তী রুদ্র ও জগত্প্রসবিনী শক্তিরূপে 
অভিব্যক্ত হন। এই একই নিত্য সত্তাকে মুসলমানগণ 
আলা নামে, খুষ্টানগণ স্বর্গস্থ পিতা ও ধীশু নামে, বৌদ্ধগণ 
বৃদ্ধ, জৈনগণ জিন, জোরাপ্রিরানগণ আহুরা মজদ, চীন- 
বাঁপিগণ টি-টেন €(11-771510 ), এবং ছিন্দুগণ শিব, আগস্ভা- 
শক্তি জগন্মাত! বা! ব্রহ্ম প্রভৃতি বিতিন্ন নাঁমে পুজা করিয়া 
থাঁকেন। নাম্‌ বিভিন্ন বটে, কিন্তু পনার্থ একই | ধ্ষেন 
জল পদার্থটি বিভিন্ন ভাষায় পানি, বারি, জলম্‌ 
( ৮/2667১ আজও 555৩7, 62105 2005, ) ইত্যাদি নামে 
পরিচিত, সেইরূপ একই অনস্ত সত্তা ভিন্ন ভিন্ন দেশে 
ভিন্ন ভিন্ন নামে আরাধিত হইয়া থাকেন। ধন্ষের এই 
ভাঁবই নান সম্প্রদায় ও ধর্মমতকে একতাঁবদ্ধ করে, এবং 
প্রত্যেক ধন্দ্তাঁবকে স্বস্থানে রক্ষা করিরা এক সার্কজনীন 
ধর্মের স্থষ্টি করে_-সে ধর্ম কোন পুস্তক বা শান্ত্রবিশেষের 
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তাহার অন্তর্গত | ইহার প্রধান উপদেশ এই যে, জীবাস্ম 
কোনপ্রকার অন্তায় বাঁ পাঁপসম্ভুত নহে অর্থাৎ কোঁন 
পাপের মধ্যে জীবাত্মা জন্ম পরিগ্রহ করে না, কিংবা 
জীবাম্াসকল সয়তান নামক কোন ছষ্টাম্সা কর্তৃক প্রলুব্ধ 
কোন পতিত মানবের পাঁপের উত্তরাধিকারী হয় না। 
পরস্ত এই ধর্ম ইক্জাই শিক্ষা দেয় যে, সমুদয় নরনারী 
জাতি, বর্ণ ও ধর্মীনির্বর্বশেষে অমুতের সন্তান, প্রত্যেক 
জীবাত্মাই জন্মগত অধিকাঁর অনুসারে অমর, উহ অমরত্ 
লীভ করিবেই এবং চিরকাল অমর থাকিবে । আঁকা ঘদি 
হ্বভাঁবতঃ অমর না হইতেন, তাঁহা হইলে কোঁন শক্তিম'ন 
পুরুষই ইহাকে অমর করিতে পারিতেন না । প্রত্যেক 
আত্মাই অনন্ত শক্তির ভাগার এবং অনন্ত বিকাঁশ-শক্যতাঁ , 
ইহাতে প্রচ্ছননভাবে রহিয়াছে । শুন্য বা অসৎ হইতে 
কিংবা কোন স্বষ্িকর্তার ইচ্ছায় ইহার ক্ষষ্টি হয় নাই! ইহা 
নিত্য অনাদি ও অনন্ত। ইহাইি এই অদ্বৈত ধর্মের উপ- 
দেশ। এধন্শখ ঘোষণা করিতেছে যে, আমরা আমাদের 
পিতামাতার পাপের অপহাঁয় ফলভোগী নহি আনাদের 
এই বর্তমান অবস্থা আমাদেরই পুর্বকৃত কার্মের কলম্বরূপ 
এবং আমাদের ভবিষ্যৎ অবস্থা এই বর্তঘাঁন অবস্থীরই ফল- 
স্বরূপ হইবে । পিতা-মাতা সস্তাঁনের আম্মার স্ষ্টিকর্তী নহেন। 
কাব ভীবাতহাতারপার ধা তালি 1 ভা আলির জা 
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নামে বিরিত। ইহার অর্থ এই যে, জীবাম্মা বা কুক 
প্রাণবাজ স্বীয় প্রবৃত্তি ও বাঁসনা অন্থ্যায়ী এই পৃথিবীতে 
পুনরাঁয় 'অভিব্যক্ত হয় এবং পেই প্রবৃত্তি ও বাঁসনাই 
তাঁহাঁর জন্ম ও অবস্থার নিয়ামক | হিন্দুগণ কর্মফলে 
বিশ্বাদী। তাঁহার! বিশ্বাস করেন ন! যে, ঈশ্বর কাহাকেও 
সখ, কাহাকেও বা ছুঃখভোগ করিবার/জন্ত স্যষ্টি করিয়া- 
ছেন। তিনি পাপীর শাস্তিবিধান ও পুণ্যাত্মীকে পুরস্কীর 
প্রদান করিয়! থাকেন, ইহাঁও তাহারা স্বীকার করেন না। 
সুখ, দুঃখ, শাস্তি, পুরস্কার জীবেরই কর্মের প্রতিক্রিয়া বা 
ফলমাত্র। প্রত্যেক ব্যক্তিই ইহজন্মে কিংবা অন্ত কোন 
জন্মে আপনার ক্র ফলভোগ করির1 থাকে | 

এই সার্বজনীন ধন্মকে “আস্ম-বিজ্ঞান” আখ্যা প্রদান 
করা যাইতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞান যেমন কোনিও. 
অযৌক্তিক বাক্য গ্রহণ ন! করিয়া! কিংবা কোন ব্যক্তি বা 
পুস্তকের মতকে প্রমাণস্বরূপে বিশ্বাস করিতে জেদ না 
করিয়া, প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর সম্যক দর্শন ও পরীক্ষার 
দ্বারা সমুনয় জাগতিক ঘটনা-সন্বন্ধীর লিরমাঁ্ি স্থির করিয়। 
থাকে, সেইরূপ এই অদ্বৈতবাদও কোঁন প্রকার দাসী 
দায়িক দিদ্ধান্ত বাঁ অযৌক্তিক মতবাদ পোষণ না করিয়া 
শ্ার়ান্ুমোিত যুক্তি ও বিচারের সাহায্যে মানবের 
আধ্যাম্ত্রিক প্রকৃতি ববা আম্মার যথার্থ স্বরূপ নির্ণর করিয়া 
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কিরূপে উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও ক্রমবিকাঁশের দ্বারা খুষ্ট, বুদ্ধ বা 
রা'ষকৃষ্জের স্যার অসীম অধ্যাত্মজ্জানপম্পন্ন মহামানবে পরিণত 
হয়, তাহা ইহাতে বধিত আঁছে। ইহার মতে জীবা্মা- 
মাত্রেই ক্রমবিকাঁশক্রমে পুর্ণত্প্রাপ্ত হুইবে। প্রত্যেক 
জীবাক্মা বর্তমানে-তাহ! যতই অসম্পূর্ণ হউক না কেন, 
পরিশেষে পুর্ণত্ব ও দেবত্বলাঁভ করিবেই । ইহার সিদ্ধান্ত 
এই যে, মানবাহ্া আন্যান্সিক ক্রমবিকাশিকাঁলে দ্বৈত বা 
একেশ্বরবাদ ও বিশিষ্টাদ্বিতবাদ প্রভৃতি সুরগুলি ক্রমশঃ 
অতিক্রম করিয়া অবশেষে অদ্বৈতবাদরূপ আধ্যাত্মজ্ঞান- 
শিখরে উপনীত হয়। ঘত দিন জীব দৈতবাদ বা 
একেশ্বরবাদের স্তরে থাকে, তত দিন সে এক ঈশ্বরে 
বিশ্বীনকরে এবং মনে করে যে, ঈশ্বর এই প্রকৃতি-রাজ্যের 
বাহিরে বিরাঞ্মান ও বিশ্ববহিভূতি, অগ্টারূপে তিমি অসৎ 
বা শূন্য হইতে জগৎ স্থষ্টি করিয়াছেন এবং আমাঁদিগের 
নিকট হইতে দুরে বহু দুরে তীহার স্থান। আমরা 
তীহার সমীপবন্তী হইতে পারি নাঁ। তিনি অতিশয় মহাঁন্‌, 
অতি উচ্চে-মতি দূরে অবস্থিত। তিনি আমাঁদিগের 
প্রভু, আমরা তাহার দাদ আমরা ভৃত্যের স্তাঁক 
সেই প্রভুর পুজা করিব, কিন্ত যতই আমরা সেই অনস্ত 
সত্তীর নিকটবর্তী হই, ততই আমাদের দিব্াদুৃষ্টি লাভ হয়, 
আমর রঝিিত পাকি “ঘ, তিনি আমাদিাগর লিকট তইতে 
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হইরা বিরাজ করিতেছেন। তিনি আমাদিগের নিকটেই 
বিগ্তমান, অভএব আমরা কেন তাহাকে আমাদের প্রাপ্তি- 
সম্ভাবনার অতীত বলিয়! মনে করিব? ইহার পর বিশিষ্টা- 
দ্বেতবাদ। এই অবস্থায় আমাদের এইরূপ উপলদ্ধি হয় 
যে, ঈশ্বর এক বিরাট অনন্ত সন্তা, আমরা তাহারই অংশ- 
মাত্র এবং প্রত্যেক জীবাত্বা নেই অনন্ত সত্তার অংশ ; কিন্ত 
আয্মা খন উন্নত হইয়া উচ্চতর অনুভূতি লাভ করে, তখন 
সকল আপেক্ষিকতা, সকল ভেদাভেদ ও নকল প্রকার সম্বন্ধ 
অতিক্রম করিয়া নিগুণ পর্রদ্মের রাজ্যে প্রবেশ করে! 
তখন সমুদ্র নামন্প বিস্বত হইরা আন! সেই পরকব্রন্গের 
সহ্তি সম্পূর্ণ একত্ব লাঁভ করে এবং তখনই তিনি ঘোষণা 
করেন, “আমি ও আমার পিতা অভিন্ন ।” পেই অবস্থায় 
আত্মা পুর্ন প্রাপ্ত হর। তখন শ্রশ্বরিক গুণ ও শক্তির 
ধারা নেই আত্মার প্রবাহিত হইতে থাকে এবং তাহা 
দিব্যজ্যোতি ও মহিমার উদ্ভাপিত হইয়া উঠে। আত্মা 
তখন খৃষ্টতুল্য হয় এবং খুষ্ট বলিতে ঘে অবস্থা বুঝার, 
সেই অবস্থা গ্রাপ্ত হয়। 

এই সার্বজনীন ধর্থীন্দারে খু শব্দের অর্থ পারমার্থিক 
পূর্ণতা বা আধ্যাম্িক উপলব্ধি অর্থাৎ পরবন্গের সহিত 
একত্বপ্রাপ্তি বুঝায়। ধিনিই দেই অবস্থা লাভ করেন, 
তিনিই খুষ্ট হন। 'এই সার্বজনীন ধর্মের শিক্ষা এই যে, 


[৯৩] 
এই শৃষটস্ প্রচ্ছন্নভাবে বিগ্মান। প্রতি আয্মায় ঈশ্বরত্বের 
বীজ নিহিত এবং আত্মা ধখন স্বীয় দেবত্ব বা স্বগীঁয় মহিমা 
সম্যক উপলদ্ধি করে, তখনই সেই অব্যক্ত শক্তি ব্যক্ত 
হইয়া পড়ে। যিনি সকল বন্ধন ছিন্ন এবং আপেক্ষিক ও 
প্রাতিভাপিক স্থল জগৎ অতিক্রম করিয়া! পরমাত্মার সাষুজ্য 
লাভ করেন এবং অদ্বৈতধর্ম্বের উচ্চ শিখরে আরোহণ 
করেন, তখনই তিনি স্ট বা বুন্ধের অবস্থা প্রাপ্ত হন। 
বুদ্ধ অর্থে জ্ঞানালোকপ্রাপ্ধ ব্যক্তিকে বুঝাঁর়। যিনি 
আন্জ্জান লাভ করিয়াছেন, তিনিই বুদ্ধ । এই ধন্মান্দারে 
যখন থাশু এই অবস্থা প্রাপ্ত হইরাছিলেন, তখনই খুষ্ 
হইয়াছিলেন এবং বুদ্ধের যখন এই অবস্থা লাভ হ্ইরাঁছিল, 
তখন তিনি মানবজাতির ত্রাণকর্তী, পাপীর উদ্ধারকর্ত। 
বপিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। এই সার্ধজনীন ধর্ধ 
আমাদের নিরতিশয় সখ ও শাস্তি উৎপাদন করে, কারণ, 
এ ধর্মে কাহারও জন্য অনন্ত নরকের ব্যবস্থা নাই, নরকাগ্সি 
বা! অনন্ত নরকভোগ বিশ্বাস করে না। ইহার মত এই বে, 
মাধ জীবনে যে সকল ভ্রম করে, কাঁধ্যকারণবিধি বা 
ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক নিয়্মান্্রদারে সেই 
্রমগুলি ফল প্রসব করিয়া থাঁকে, কিন্তু সেই ফল বা 
তাহার ভোগ অনন্তকালস্থায়ী হয় ন!। এই জন্য 
ধাহারা এই ধর্মের অন্ুদরণ করেন, মৃত্যু তীহাদের পক্ষে 
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যদিও বেদের উপদেশের উপর এই সার্বজনীন ধর্ম 
প্রতিষ্ঠিত ও বেদেরই ন্তায় প্রাচীন, তথাপি লোকে বার 
বার ইহ! বিস্বৃত হইয়াছে এবং বার বার লোক-পরিত্রাতা 
ধন্মগ্তরুগণ ভারতে অবতীর্ণ হইয়া! ইহাকে পুনরুজ্জীবিত ও 
পুনঃ প্রচারিত করিয়াছেন। খুষ্টের ১৪০০ বৎসর পূর্বে 
পরীর এই ধর্ম শ্রচাঁর করিয়াছিলেন, বৌদ্ধধর্মের অধঃ- 
পতনের পর - খৃষ্টায় অষ্টম শতাব্দীতে শক্করাচার্য এবং 
সর্বশেষে শ্রীরামকুষ্জ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই 
ধর্মের পুনঃ প্রচার করেন। এই ভগবান্‌ শ্রীবামকষ্চকে 
সহত্র সহজ শিক্ষিত হিন্দু ঈশ্বরের সর্বাপেক্ষা আধুনিক 
অবতার বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন । বর্তমান 
ভারতে যে ধন্দ-তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছে, তিনিই তাহার 
মূলা এই সার্বজনীন ধন্মের মহাপ্লাবনে তদীয় কেন্দ্রশক্তি 
ভগবান জীরামকষ্ণ হইতে সমুখিত হইয়া এক্ষণে ভারতের 
সমগ্র অধ্যাত্মক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া! ফেলিয়াছে এবং ভারত 
অতিক্রম করিয়া দ্রিন দিন পৃথিবীব্যাপী হুইরা পড়ি- 
তেছে। ইহ! জগতের ধর্শরাঙ্যে আজ বিপ্রব উপস্থিত 
করিয়াছে, এই ধিপ্রবের ভবিষ্যৎ ফল নিশ্চয়ই অতি 
অদ্ভুত হইবে। 


তৃতীয় অধ্যায় 


ভারতের সমাজ ও জাতিভেদ-গ্রথ! 


পূর্ববর্তী অধ্যাপ্ধে ইহা! প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ভারতের 
আধ্যগণ ধর্বিশ্বানে পৃ স্বাধীনতাঁর মহান আদর্শ চির- 
দিনই অক্ষুণ্ন রাঁখিয়াছেন। স্মরণাতীত কাঁল হইতে প্রতোক 
ধর্মতের প্রতি তাহারা সম্পূর্ণ সহনশীলতা প্রদর্শন করিয়া 
আগিয়াছেন এব সমগ্র ভারতের ইতিহাসে কোঁথায়ও 
ধন্মের জন্ত কোন নির্যাতন বা অত্যাচারের উল্লেখ নাই। 
এমন কিঃ নিরীশ্বরধাঁদী এবং অজ্ঞেয়বোদিগণও ভারতে 
শিরুপদ্রবে বাস করিরাছেন ; তাঁহাদিগকে কোনপ্রকার 
নির্যাতন সহা করিতে হয় নাই। যদিও মুসলমান ও 
ৃষ্টানগণ হিন্দুগণকে ঘ্বণা করিরা থাঁকেন, তথাপি হিন্দুগণ 
তাহাদিগের প্রতি কোনরূপ বৈরিভাব পোষণ বা অত্যাচার 
করেন শা, বরং তাহ।দিগের সহিত শান্ত ও ভদ্রভাঁবে বাঁস 
করিতেছেন। বস্তৃতঃ এই ভারতবর্ষ নার্র্জনীন সহিষুতা 
এবং ধর্মবিষয়ে মত-স্বাধীনতার পুণ্যক্ষেত্র। সামাজিক 
জীবনে কিন্তু হিন্দুগণ পৃথিবীর অন্ত যে কোন জাতি 
অপেক্ষা! " অধিকতর কঠৌর বিধি অন্ুমারে চলেন। 


মীম 





; [৯৬] 
বিধি-সমৃহ অধিকতর কঠোর ও অবস্ত প্রতিপাল্য | হিন্দুগণ 
মুদলমান বা খুষ্টান প্রভৃতি জাতির সহিত বিবাহাদি দ্বারা 
কোনপ্রকার সম্বন্ধ কজন করেন না । তীহাদের সামাজিক 
আদর্শের বৈশিষ্ট্যই ইহার কাঁরণ, ধন্গিত পার্থক্য নহে। 
হিন্দগণ সামাজিক আচার-ব্যবহাঁরে, বোধ হয়, এমন 
কি, চীন বা জাঁপানবাপী অপেক্ষা রক্ষণশীল। দীর্ঘকাল- 
বাপী বিদেশী শীদন এবং বিদেশীয় জাঁতিগণ কর্তৃক 
বারংবার ভারতের লুগ্ঠন ও আঁক্রমণই এই রক্ষণ, 
শ্রীলতার কাঁরণ । আমরা অবগত আছি, সব্বপ্রথমে প্রীক- 
গণ ভারত আক্রমণ করেন এবং তৎপর পর্যায়ক্রমে 
সিখিরাঁ ও মর্দোলিয়াবাদিগণ, তাতারবাপী মুদলমানগণ, 
পোর্ত,গীজ, ওলনদাজ ও অন্তান্ত খৃষ্টানজাঁতি কর্তৃক ভারত 
আক্রান্ত হইয়াছে । এই ছুদ্র্য জাঁতিগণ ভারতের উপর 
ভীমবেগে পতিত হইয়া ভ্তারতের ধনরত্বাদি লুষ্ঠন এবং 
ভারতীয় আধ্যগণের প্রাচীন গৌরবময় স্থৃতিসমূহ ধ্বংস 
করিয়াছে । উহারা হিন্দুর বাহাধ্যার্থ আগমন করে 
নাই-_তাঁহাদিগকে সর্বস্বান্ত করিবার জন্যই আলিয়াছিল। 
একটা বিরাট রক্ষণনীলতা না থাঁকিলে কোন্‌ জাতি এই- 
রূপ বারংবার আক্রান্ত হইয়াও নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিতে- 
সমর্থহইত? শরিশরীয়, পারস্ত ও অন্যান্ত যে সকল জাতি 
যথাসময়ে এইরূপ ধ্বংস হইতে আঁন্বরক্সী করিতে পারে 
নাই, তাহার! বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । হিন্দুগণ যে অন্ভুত 
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রক্ষণশীলতার প্রভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, অধুনা তাহা সমগ্র 
সভাজগতের একটা বিশেষ শিক্ষার বিষয় । এই রক্ষণ- 
শীলতাই হিন্দু জাতিকে সজীব রাখিয়াছে এবং ইহা পূর্বোক্ত 
প্রবলপরাক্রাস্ত বিদেশীক্ষ শক্তিগণের পক্ষে অতি ছূর্ভে্থ 
সামাজিক প্রাকার সমূহ স্ষ্টি করিয়া আধ্যশোণিত ও 
আর্ধ্যসাহিত্য কলুষিত হইতে দেয় নাই । 

কোন বিদেশীয় শক্তিই হিন্দুর সামাজিক গঠন ,চুর্ণ * 
করিতে পারে না। হিমগিরির বিরাট শুক্ষের হ্যায় ভার- 
তের এই হিন্দু সমাজ শক্রর প্রবল শক্তি উপেক্ষা করিয়া 
যুগযুগাস্তর ধরিয়া! অটলভাঁবে বিদ্মান রহিয়াছে । কারণ, .. 
হিন্দু সমাজে নৌধের ভিত্তি ব্যবসারিত্বূপ ( 001011৩- 
0191157া ) অস্থায়ী বানুকান্ত,পের উপর কিংবা সাআজ্য- 
স্পৃহারূপ জলাভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। পরন্ত যে. 
নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিধিসমূহ চিরকাল পার্থিব 
জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, সেই সকল বিধির সুদৃঢ় গিরি 
উপরই হহার প্রতিষ্ঠা । হিন্দু সমাজের আঁদি প্রতিষ্ঠাতৃগণ 
মধ্যযুগের যুরোপীয় লুষ্ঠনকারী ভূম্যধিকারী কিংবা উচ্চাভি- 
লাষী রাজনীতিকের ন্যায় ছিলেন না। তাহার! ছিলেন 
সত্যতষ্টা খষি। তীহার। বিশ্বপ্রেমের পবিত্র বেদীর 
স্ুথে ব্যক্তিগত হীনন্বার্থ, উচ্চাভিলাষ এবং শক্তি ও পদ- 
নধ্যাদ। লাভের বাসনা বলি, দিয়াছিলেন। আধুনিক 
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বংশধর বলিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করেন এবং তীহা- 
দের নামে গৌরববোধ করেন_ তাহাদের সেই ধর্শাত! 
পুর্বপুরুষগণের পবিত্রতা, স্বার্থশূন্যতা, আধ্যাত্মিকতা এবং 
ঈশ্বরান্গভৃতিই তাহাদের এই অসীম গৌরব ও গর্ধের : 
কারণ। এই মহান্‌ গর্বই বিভিন্ন সম্প্রদায়তৃত্ত ব্যক্তি- 
গণের মধ্যে পরস্পর অবাঁধ সংমিশ্রণ বা বিদেশীয় জাতির 
সহিত কোনপ্রকার বৈবাহক সম্বন্ধ স্থাপন নিবারণ করিয়! 
পবিত্র আধ্যরক্তকে কলুধিত হইতে দেয় নাই। যদি 
তাহাদের এইরূপ মহান্‌ জাতীয় গৌরববোধ না! থাঁকিত, 
যদি তাঁহীরা আক্রমণকারিগণের সহিত অবাধে সম্মিলিত 
হইতেন, তাঁহা হইলে অধুনা ভারতে পবিত্র আধ্যকুলের 
বিশুদ্ধ শৌণিতসম্পন বংশধরগণের অস্তিত্ব লুপ্ত হইত | 
. হিন্দুসমাজ শত শত সম্প্রদায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক 
“জন্প্রদায় আবার বহু গোঠী বা শাখা সম্প্রদায়ে বিততক্ত। 
এই সকল গোষ্ঠীর আচার-ব্যবহার পরস্পর বিভিন্ন । 
গোঠী সকল আবার বহু পরিবার বা কুলের সমষ্টিমাত্র 
এবং এই সকল পরিবারতুক্ত প্রত্যেক নরনারী সমাজের 
এক একটি মৌলিক শক্তি। প্রত্যেক নরনারীই তাহার 
কুলধর্ম্ প্রতিপালনে বাধা । প্রত্যেক পরিবারকে গোষঠীর 
আচার-ব্যবহার মানিয়া চলিতে হয় এবং প্রত্যেক গোষ্ঠী 
বা শাখা-সম্প্রদায় আবার মুল সম্প্রদায়ের বিধি-ব্যবস্থা 
দ্বারা পরিচালিত হয়। কোন গোষঠীভূক্ত সকল পরিবারেরই 
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সর্ধবিষয়ে স্মান স্বাধীনতা আছে। যদি কোন সম্প্রদায়ের 
অন্তর্গত অধিকাংশ পরিবারের মতে কোন কার্য তাহাদের 
চির-আচরিত প্রথার বিরোধী বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা 
হইলে উহা হইতে বিরত থাকিতে হইবে । যদ্দি কেহ 
সর্ধজনান্থমোদিত এই বিধি লঙ্ঘন করিতে সাহসী হয়, 
তাহ! হইলে স্বীয় গোঠীর মধ্যে তাহার পারিবারিক জীবনের 
সকল অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত হইতে হয়। সে 
নিজ গোষীভুক্ত কোন পরিবারের সহিত মিশিতে বা 
সশ্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে ন! এবং সম্প্রদায়ের আশ্রয় হইতে 
বঞ্চিত হয় 

এই গোষ্ঠী বা শাখা-সম্প্রদায়গুলি সংস্কৃত সাহিত্যে 
“গোত্র” নামে অভিহিত । ইহার প্ররুত অর্থ বংশ অর্থাৎ 
একই আদি পুরুষের বংশধরগণ একই গোত্রভুক্ত । প্রথমে 
গোত্রপতি অর্থাৎ গোত্রের সৃষ্টিকারক প্রায় ২৪ জন খষি 
ছিলেন। তাহারা সকলেই বৈদিক যুগের দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন 
সত্যত্রষ্টা মহাপুরুষ ছিলেন। বৈদিক স্তোত্র সকল এবং 
ভারতের অন্ান্ত ধর্মশাহ্বসমূহ তাহারাই প্রচার করিয়া- 
ছিলেন। তীহারাই জননায়ক ও শ্রোঠঠীপতি ছিলেন। 
আমরা নেই খষিগণেরই বংশধর | 

বহু গোত্রের সমষ্টিকেই সংস্কত-সাহিত্যে জাঁনি বলে। 
ত্যেক সম্প্রদায় বহু গোঠীর সমষ্টি । ইহারা একাত্রে বস- 
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অকর্তব্য, বিবাহকাধ্য, মুতের সৎকার, শান্জীয় ক্রিয়াকাণ্ড, 
আমোদ-প্রমোদ, বৃত্তি, বাবসায়, শিল্প প্রভৃতি সীমা- 
জিক জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারেই প্রত্যেক সম্প্রদায় 
পরম্পরাগত বি্ধি-ব্যবস্থা মানিতে বাধ্য । এই সকল 
সামাজিক বিধিকে জাঁতিধন্দ বলা হয়। প্রত্যেক 
সম্প্রদায়ের হীনতম চণ্ডাল হইতে ব্রাহ্মণ পর্ধ্যস্ত সকলকেই 
এই জাতিধর্ম্ম বা সাম্প্রদায়িক অনুশাসন মাঁনিয়া চলিতে 
হয়। কোন প্রকার বৃত্তি, ব্যবসায় বাঁ শিল যদি সমগ্র 
সম্প্রদায় কর্তৃক অনুমোদিত না হয়, তাহা! হইঙ্লে তদন্তর্গত 
কোন ব্যক্তিই তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। যদি কেহ 
কোন প্রকার কামনা চরিতার্থ করিতে প্রয়াসী হয়, তাহ! 
হইলে সর্ধাগ্রে তাহাকে দেখিতে হইবে যে, তাহা কুলধর্ম, 
গোত্রধর্্ম ও জাতিধর্ষের সম্পূর্ণ অনুমোদিত কিনা । এই 
তিন ধর্মের সহিত সাঁমপ্ীস্ত রাখিয়া সে যাহা ইচ্ছা! করিতে 
পারে। যদি কোন প্রকার মতভেদ উপস্থিত হয়, তাহা 
হইলে সমগ্র সম্প্রদায় কোন পরিবার এবং ব্যক্তিবিশেষের 
পক্ষে যাহা কর্তব্য বলিয়। নির্ধীরিত করিয়া দিবে, তাহাই 
তাহারা নির্ধিবার্দে মানিতে বাধ্য । জমগ্র সম্প্রদায়মধ্যে 
ধাহারা নেতৃপদাভিষিক্ত, তীহাদিগের মীমাংসাই চুড়াস্ত। 
পাত্রিবারিক স্বার্থের জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনত!, গোঠীর 
স্বার্থানুরোধে পারিবারিক স্বার্থ এবং সমগ্র সম্প্রদায়ের 
কল্যাণ হেতু গোঠীর স্বার্থ বিসর্জিত হইয়া থাকে । 
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এই শাঁসনপ্রথ| কিছু বিচিত্র বটে, কিন্ত ইহা ভারতে 
বহু শতাব্ধী যাবৎ চলিয়া আসিতেছে । বস্তৃতঃ এ কথ! 
বল! যাইতে পাঁরে ষে, স্বার্থত্যাগই হিন্দুর জীবন অর্থাৎ 
প্রত্যেক হিন্দুকেই জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যস্ত সততই নান 
প্রকার স্বার্থত্যাগ স্বীকার করিতে হয় । কি পুরুষ, কিন্ত্রী 
স্বার্থচিন্তা কাহারও আদর্শ নহে। আত্মন্খে, আপনার 
স্বচ্ছন্দে বা বিলাসে কাহারও অধিকার নাই- সকলকেই 
প্রথষে পরিবারের, পরে গোষ্ঠীর এবং পরিশেষে সমগ্র সম্প্র- 
দায়ের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। ভারতীয় সামা- 
জিক নীতির ইহাই বৈশিষ্ট্য । এই ভাবের সাশ্প্রদাত়্িক 


শাসন অবস্ত কিয়ৎপরিমাঁণে প্রায় সব্বদেশেই কোন না 


কোন ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্ত ভারতের স্তান্ব 
অন্ কোথাও ইহা! তেমন কঠোর ও সুশুঙ্খলাঁবদ্ধ নহে । 

 সম্প্রদায়গুলির নিজেদের মধ্যে কোন প্রকার সামাজিক 
মর্ধ্যাদীর পার্থক্য নাই। সকল সম্প্রদায়ই মহা'ন্‌ এবং সকল 
গোষ্ঠীই সমান । প্রতোক সম্প্রদায় এক একটি সামাজিক 
গণতন্ত্রবিশেষ | কোন সম্প্রদা়বিশেষের বিধি-ব্যবস্থার 
সহিত অন্য সম্প্রদায়ের কোনও সংঘর্ষ হয় না । এ বিষয়ে 
প্রত্যেক সম্প্রদায়ই সমষ্টিরূপে সম্পূর্ণ স্বাধীন, কিন্তু সম্প্রদায়- 
ভুক্ত ব্যক্তিগণের সে স্বাধীনতা নাই, তাহাদিগের সকলে 
সাম্রদায়িক বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে চলিতে বাধ্য। যদি 
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নির্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, নচেৎ সেরূপ ব্যক্তিকে 
সমাজচ্যুত করা হয়। হিন্দুর পক্ষে সমাজচ্যুতির ন্যায় 
গুরুদণ্ড আর নাই। সমাজচ্যুত ব্যক্তিকে তাহার সমাঁজ- 
তুস্ত কেহই আর নিমন্ত্রণ করিবে না এবং তাহার নিমন্ত্রণও 
কেহ গ্রহণ করিবে না। জতিকর্ম, মৃত্যু বা বিবাহাদি 
কাঁধ্যে তাহার স্বজাতীয় কেহই তাহার সহিত যোগ দিবে 
না-_সে সংসারে নিতান্তই বন্ধুহীন ও অসহাঁয়। এরূপ 
ব্যক্তি অন্ত কোন স্মাজেরও আশ্য় গ্রহণ করিতে পাবে 
না হিন্দু সমাজের জাতিবিভাগই ইহার অন্তরায় । হিন্দু- 
গণের মধ্যে সামাজিক শীপনের এমনই প্রভাব ও দৃঢ়তা । 
বিদেশীয়গণ এ সামাজিক শাসনের মন্মগ্রহণে অসমর্থ, 
কারণ, তীহারা কোন প্রকার অম্প্রদায়ভূক্ত নহেন। ধাহারা 
কোন রকম সম্প্রদায়ভূক্ত নহেন, তাহার! তদ্ধিষয়ে কিছুই 
উপলব্ধি করিতে পারেন না । এই সকল নিয়ম বা অন্ু- 
শাসন কোথায়ও পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়না। কিন্তু ইহার প্রভাব পুস্তকে লিখিত বিধি অপে- 
ক্ষাও অধিক। বিদেশীয় ব্যক্তিগণ একই অম্প্রদায়ভূক্ত 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা অন্য কোন জাতিগণের মধ্যেও পরম্পর 
বিবাহ বা অন্য কোঁন সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপনের কোনও 
বিধি না থাঁকাঁর কাঁরণ বুঝিতে পারেন নাঁ। যেমন ব্রাহ্মণ- 
জাতি ভারতের সর্বত্রই আছেন, কিন্ত বোম্বাই প্রদেশের 
ব্রাহ্মণ কলিকাতা, মীন্দ্রীজ কিংবা পঞ্জাবের কোন ব্রাহ্মণের 
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মহিত বিবাহাঁদি কোঁনরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করেন না। ইহাঁর 
কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, ইহারা সকলে ব্রাহ্মণ 
হইলেও এক সম্প্রদায়ভূক্ত নহেন। আবার একই বঙ্গ- 
দেশের ব্রা্ষণগণের "মধ্যেও বিবাহ ও আহাঁরাদি অবাধে 
চলিতে পাঁরে না । কারণ, তীহাঁরা বিভিন্ন সম্প্রদায়- 
ভুক্ত । কিন্তু সম্সম্প্রদায়ভূত্ত বিভিন্নগোত্রীয় ব্যক্তি- 
গণের মধ্যে বিবাহাদি সামাজিক সঙ্বন্ষস্থাপনে কোন 
বাঁধা নাই। 

গোষ্ঠী বা গোত্রগুলিকে অক্ষুণ্ন রাখা, তদন্তর্গত ব্যক্তি- 
গণের আধ্য-শোণিত যথাসাধ্য পবিত্র রাখা এবং প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে নৈতিক ও আধ্যান্তিক উচ্চস্তরে জীবনযাপন 
করাঁনই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্ত | যন্দারা কোন 
ব্যক্তি বা পরিবারের নৈতিক উৎকর্ষ সম্ভব, সমাঁজ তাহাই 
অনুমোদন করিয়। থাকে এবং যাহ! দ্বারা নৈতিক ও 
আধ্যাম্মিক অধঃপতন হয়, তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকে। 
এইরূপে সাম্শ্রদাক্ষিক রীতিনীতি ও বিধি-ব্যবস্থা কর্তৃক 
রক্ষিত হইয়া সকলেই জীবনযাপন ও জন্তাঁন প্রতিপালন 
করিয়া থাকেন) একাননবত্তী পরিবারভূক্ত থাকিয়া স্ব স্ব 
সামাজিক কর্তব্য সম্পাদন পূর্বক সুখ ও আনন্দ ভোগ 
করেন এবং নানা ভাবে সমমশম্প্রদায়ভুক্ত অন্ান্তি পরিবার 
ও ব্যক্তিগণের মঙ্গলের জন্য কর্ম করিয়া সমাজের সেবা 
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তৎপরে স্বগোত্রীক়্ অন্ান্ত পরিবারের, তদনস্তর তাহার নিজ 
সম্প্রদ্দায়তুক্ত অন্ত পরিবারবর্গের সাহাধ্য ও উপকার করাই 
তাহার কর্তব্য। তাহার পর ঘদি সম্ভবপর হয়, তাহ! হইলে 
তিনি অন্যান্ত সম্প্রদায়তুক্ত ব্যক্তিগণের অথবা সর্বজন- 
হিতকর মহৎকন্দ্ সকলের অনুষ্ঠান করিতে পারেন । 
প্রত্যেক সম্প্রদায় যেন এক একটি পরিবার এবং একই 
সম্প্রদায়তূক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রবল একতা! ও সহানুভূতি 
বিদ্কমান। এই কারণেই ভারতবর্ষে ইউরোপ ও আমে- 
রিকার স্ায় সর্বসাধারণের কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান ও সেবা- 
আমের কখনও প্রয়োজনও হয় নাই । এখানে অনাখাশ্রম, 
দরিদ্রাশ্রম বা অন্ত কোন প্রকার দানশালার আবশ্তুক হয় 
নাই, কারণ, প্রত্যেক সম্প্রদাযই আপন আপন অনাথ ও 
দরিদ্রের ভার বহন করিয়া! আসিতেছে | পাশ্চাত্য জাতি- 
গণ দরিদ্র ব্যক্তিদ্িগকে অনাথাশ্রমে পাঠাইয়া দেন-_ 
আমর! তাহাদিগকে আপন গ্রহে লইয় গিয়া অন্ন-বন্ত 
প্রদান করিয়া! থাকি । ইহাই আমাদের কর্তব্য ঃ কারণ, 
এই সকল আতুর ও অনাথ আমাদের ভাই । ইহা অপেক্ষা 
মহত্তর প্রথা জগতে আর কোথাঁয়ও দেখিতে পাওয়া 
যায় না। | 
হিন্দুসমাজের নেতৃবর্গ বহুবিধ ব্যবস্থা পরীক্ষা! করিয়া স্থির 
করিয়বছেন যে, এই প্রকার সামাজিক শাসনপ্রথাই হিন্দুর . 
যোগ্য ও উপযুক্ত । তাহাদিগের ধারণা ছিল বে, প্রত্যেক 
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ব্যক্তিই নিজ নিজ বাটার সন্মুণস্থ পথটুকু পরিস্কত রাধিলে 
সমস্ত পথটিই যেরূপ পরিষ্কৃত হইয়! যায়, সেইরূপ সমগ্র 
হিন্দুজাতি যে সকল পৃথক্‌ পৃথক্‌ সম্প্রদীয়ে বিভক্ত, তাহাদের 
প্রত্যেকেই যদি স্বস্ব পরিবারবর্গের মধ্যে এই নৈতিক 
ও আধ্যাত্মিক বিধিসমূহ দৃঢ়ভাবে প্রবপ্তিত রাখেন, তাহা 
হইলে সমগ্র জাঁতিই নীতিধর্শপরাঁয়ণ ও অধ্যাত্মভা বাঁপন্ন 
হইবে । এইরপে তীভারা ব্যষ্টি হইতে আরম্ত করিয়া 
অর্থৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে মূলম্বরূপ বিবেচনা করিয়া স্বাভ।- 
বিক নীতির উপর একটি সুন্দর প্রথার সৃষ্টি করিয়াছেন__ 
সমগ্র হিন্দুজাতিকে একটি অখণ্ড পরিবারে পরিণত 
করিয়াছেন । 

কিন্তু সম্প্রদীয়গুলির বর্তমান অবস্থাকে আর নির্দোষ, 
বলা যাঁয় না| ইহারা যেন প্রাণহীন বদ্ধ পদার্থবৎ হইর। 
পড়িয়াছে। ইহাদের বিধি-নিয়ম ও আদর্শ-দমৃহ এমনই 
কঠোর বাধ্যতামূলক ও অপরিবর্তনীয় হইয়া পড়িয়াছে যে, 
যুগপরিবর্তন অনুযায়ী তাহাদের পরিবর্তন করিবার উপায় 
নাই। ইহার কারণ, এই প্রচলিত ব্যবস্থা! ও আদর্শকেই 
শ্রেষ্ট ও উচ্চতম বলিয়! বিবেচনা করা! হইয়া! থাকে । কিন্তু 
যেকোন ব্যক্তি সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকিয়া স্বীয় আদর্শ ত্যাগ 
করিয়। সুবিধামত অন্ত আদর্শ গ্রহণ করিতে পারেন, 
ইহাতে অবস্ত তাঁহাকে গোত্র বা গোঠীচ্যুত হইতে হইবে । 


এআ. আপ নন্দ 
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সাম্প্রদায়িক শীসন পাশ্চাত্যদেশে প্রচলিত ধন্্যাজকদিগের 
প্রতিষ্ঠিত শাননপ্রণালী অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ 
এবং কল্যাণকর । কারণ, সামাজিক ব্যাপারকে ধর্ম হইতে 
পৃথক্‌ রাখা উচিত, নতুবা ধর্মবিরৌধ ও অত্যাচার পীড়- 
'নাদি আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে । এই জন্যই ভারতে 
ধন্মবিশ্বান সম্বন্ধে এতটা সহনশীলতা! দেখিতে পাওয়া 
যায়। ভারতে সামাজিক ব্যাপারের জন্য ধর্মের উপর 
হস্তক্ষেপ কর! হয় না| আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, 
ভারতবাসী আপন রুচি অনুসারে স্বাধীনভাবে যে কোন 
প্রকার উপাসনা-পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারে । ইহাঁর সহিত 
তাহার সামাজিক অবস্থার কোঁন সম্বন্ধ মাই । এই 
জন্তই বলিতে হয় যে, ভারতে প্রচলিত এই সামাজিক 
শাসনবিধি যতই অসম্পূর্ণ হউক না কেন, ইহাতে অন্ততঃ 
এই সুবিধা আছে যে, ইহা! ধর্ম্মবিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এবং 
একই সম্প্রদায়তুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে তুল্যপরিমাণে 
অধিকার, স্থযোগ ও সুবিধাদি প্রদান করিয়া থাকে । 
কোন জটিল বিষয়ের মীমাংসায় স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সে 
বিষয়ে আলোচিনা করিতে এবং স্বাধীনভাবে স্ব স্ব মত ব্যক্ত 
করিতে পারে । 

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই আভিজাতিক বা সন্া্ত, 
মধ্যম ও নিয় শ্রেণী আছে। নিম্ন ও মধ্যম শ্রেণীগুলি 
উচ্চতর শ্রেণীভুক্ত হইবার আকাজ্ণ করে এবং উচ্চতর 
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শ্রেণী হইতে অনুগ্রহ ও সাহাধ্যাদি আশা করিয়। 
ধাকে। কোন সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি অতুল এশ্বধ্য- 
শালী হইতে পারেন, কিন্তু তাহার জন্মগত অধিকার ক 
অবস্থা অতিক্রম করিতে পারেন না। তিনি তীহার 
গোত্র বা জাতি পরিবর্তন করিতেও অসমর্থ । অন্ত কোন 
গোত্র তীহাঁকে গ্রহণ করিবে না এবং অন্য কোন জাতি 
তাহাকে আশ্রয় বা! অধিকতর অধিকার প্রদান করিবে 
না। হিন্দু যে জাতি, গোত্র বা! পরিবারে জন্মগ্রহণ 
করিবে, সমাজে সে তদনুযায়ী মর্ধ্যাদী প্রাপ্ত হইবে | যেমন 
কলিকাতার কৈবর্ভজাতির মধ্যে রাঁণী রাঁসমণি উত্তরাধি- 
কারস্থত্রে প্রভূত ধন-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভারত- 
বর্ষে স্ীলোকে নিজের বিষ্য়-সম্পন্তি নিজে রক্ষণাবেক্ষণ 
করিতে সমর্থ হয়। তাহারা অবাধে বিষয়াদি ভোগ ও 
তাহার 'বাবস্থা করিতে পারে । এ বিষয়ে তাহাদের স্বাধী- 
নতায় হস্তক্ষেপ করিতে কেহই পারে না। এই কৈবর্ত- 
কন্ঠা অতি বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং তাহার নিজ সম্পত্তি 
উত্তমরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। তিনি মন্দিরাদির 
প্রতিষ্ঠা করিয়া, দরিদ্রসেবা প্রভৃতি বহু সৎকার্্যে অর্থব্যক়্ 
এবং সমাজের হিতকর নীনা কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া- 
ছিলেন। তাঁহার সৎকর্ম সাধুজীবন, তীহার সম্প্রদায়- 
কত অ্ান্ত সকলের পক্ষে আদর্শন্বূপ হইয়াছিল তিনি 
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সমাজভুক্ত সকলেই তীহাকে সন্মান ও শ্রদ্ধা প্রকাশ 
করিতেন। ভিনি স্বীয় সমাজের প্রা” আখ্যা পাইয়া- 
ছিলেন। অন্তান্ত সম্প্রদায় যথা] ব্রহ্ধণাদি জাতিও তাহাকে 
শতমুখে গ্রশংসা করিতেন; তথাপি তিনি কখনও 
আপনার গোত্রত্যাগের চিত্ত মনে স্থান দেন নাই ব! 
তাহার স্বীয় জাতিগত বিধি-ব্যবস্থা কথনও উল্লজ্বন 
করেন নাই। 

এই সমন্ত জাতি আবার বৃহত্তর শ্রেণীর অংশ ব1 বিভাগ- 
মাত্র । ইংরাজীতে ইহাকে 0899 বলা, হয়। এই 
০890 শব্দটি ভারতে গ্রভৃত অনিষ্টের কারণ হইয়াছে এবং 
এই শব্দ দ্বারা হিন্দুদিগের জাতিবিভাগ বুঝায় না। আমরা 
ইহা যত কম ব্যবহার করিব, প্রাচীন ও আধুনিক হিন্দু- 
সমাজের বিশিষ্টতার উপলব্ধি আঁমাদের পক্ষে ততই সহজ 
হইবে। পর্ত,গীজ ভাষায় €৪5% শবে জন্মগত শ্রেণ 
বুঝায়, ইংরাজী 0৪519 শব্দ এই পর্ভ,গাজ 05505 শবেরই 
রূপাস্তর। ষোড়শ শত্বাব্ীতে কতকগুলি অশিক্ষিত পর্তৃ- 
গীজ নাবিক প্রথমে হিন্দু সাজের কতকগুলি শ্রেণী সম্বন্ধে 
এই শব্দটি ব্যবহার করিয়াছিল। তখন ইহার অর্থ ছি 
পবিত্র ও অবিমিশ্র রক্তসম্পন্ন বংশ। সংস্কৃত ভাষায় ইহার 
কোন প্রতিশবধ নাই। বেদ হইতে মন্ুসংহিতা ও পুরাণ 
পথ্যস্ত হিন্দুদিগের কোন গ্রস্থে কোথাও 0895 বলিতে 
বুঝায়, সেরূপ অর্থবোধক কোন শবের প্রয়োগ দেখিতে 
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পাওয়া যায় না । 0৪9৩ শব্দের দারা সংস্কৃত পর্ণ» 
শব্টিকেই ভাঁাস্তরিত-_ত্রমপূর্ণভীবে ভাষাস্তরিত করা 
হইক্সাছে। এই বর্ণ শব্দ দ্বারা প্রাচীন ভারতের বিজেতা৷ 
আর্যগণ ও আদিম অনাধ্যগণের মধ্যে জাতিগত দৈহিক 
রঙের পার্থক্যই স্থচিত হুইত। স্বর্গীয় ব্ুমেশচন্দ্র দত্ত 
মহাশিয় বলিয়াছেন ২_ প্বর্ণশব্দ দারা কালক্রমে পরব্ভীঁ 
স্কৃত ভাষায় জাতি বুঝাইলেও খগ্রেদে ইহা আধ্য ও 
অনার্ধযগণের পার্থক্যজ্ঞাপক শব্দরূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে 
আধ্যগণের জাঁতিবিভাগ নির্দেশ করিবার জন্য কুত্রাপি 
ব্যবহৃত হয় নাই ।* 

ক্রমশঃ এই বর্ণগত পার্থক্য হইতেই আর্্যগণের মধ্যে 
জাতিবিভাগের উতপত্তি। কারণ, ভগবদগীতায় আমরা! 
দেখিতে পাই--“চাতুক্র্াং ময়া স্ষ্টং গুণকর্ম্মবিভাঁগশঃ 1” 
অর্থাৎ ভগবান্‌ সমগ্র মানবজাতিকে গুণ ও কর্ম অনুসারে 
চারি বর্ণে বিভক্ত করিয়াছেন । শ্বেত, লোহিত, পীত ও 
কৃষ্ণ এই চারিটিই বিভিন্ন মাঁনবগণের মূল বর্ণ ছিল। এই 
চাঁরিটি আদিবর্ণের সংমিশ্রণ হইতেই জগতে নানাবিধ 
জাঁতিবিভাঁগের স্থ্টি হইয়াছে। আধ্যগণের মধ্যে 
ধাহারা শ্বেতবর্ণ, তীহাঁরা ব্রাহ্মণ ) যীহাঁরা লোঁহিত- 
বর্ণযুক্ত, . তাঁহারা ক্ষত্রিয়; পীতবর্ণ ব্যক্তিগণ ট্ব্ত 
এবং যীহার! কৃষ্ণবর্ণ, তাহারা শুদ্র বলিয়া অভিহিত 
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_ এই চারি শ্রেণীর বিভিন্ন গুণ ও কন সকল গীতাক় বর্ণিত 
হইয়াছে; * যথ্স্বভাবজাত গুণান্ুসারে ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্ত ও শুদ্রগণের কম্ম সকল প্রবিভক্ত হইয়া থাকে । " 
শম, দম, তপন্ত» পবিত্রতী, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও 
আস্তিক্য বা ঈশ্বরে বিশ্বাস এইগুলি ব্রাহ্মণের স্বতাবজাত 
গুণ। শৌর্য, তেজঃ ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধ হইতে পলায়নের 
প্রকৃতি-রাহিত্য, দান, নিয়ন্তত্ব ক্ষতিয়ের স্বাভাবিক 
গুণ। কৃষি, গো-পাঁলন ও রক্ষণ, বাণিজ্য ও শিল্পাদি বৈশ্যের 
স্বভাঁবজাত কন্দধ এবং উচ্চতর জাতিগণের একনিষ্ঠ সেবাই 
শূক্রের কর্ম । স্বীয় কর্তৃব্যপম্পাদন হ্বারাই মনুষ্য সংসিদ্ধি বা 
পুরণত্ব লাভ করিয়া থাকে | অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে যে, 
কেবলমান্্র বর্ণের পার্থক্য দ্বারা কাহারও জাতি নির্ধারিত 
হইত না; তাহার স্বভাবজাত গুণ ও কর্মসমূহও প্রধানরূপে 
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* ব্রাহ্গণ-ক্ষজিয়-বিশাং শৃদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ !। 
কল্মাণি প্রবিভক্তাঁনি স্বভাব প্রভবৈপ্তপৈঃ | 
শমে। দমস্তপ? শোচং ক্ষান্তিরার্জবমের চ। 
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রাঙ্মাং কর্ম ঘভাবিজম্‌ | 
শোৌধ্যং তেজে| ধৃতিদাক্ষযং যুদ্ধে চাঁপাপলায়নম্‌। 
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষা্রং কর্ন স্বভাবজম্‌ ॥ 
কষি-গোরক্ষ-বাণিজ্যং বৈগ্ঠকর্প্র স্বভাবজম্‌। 
পরিচধ্যাত্মকং কর্ম শূত্রস্তাপি স্বভাবজম্‌॥ 
শে স্বেকশ্মণযাভিরতঃ সংিদ্ধিং লভতে নরঃ | 
স্বরর্মনিরতঃ দিদ্ধিং যথা বিম্দতি তৎ শূণু॥ 

( অ€ ১৮ শো ৪১৪৫ ) 
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বিবেচিত হইত । জাতিবিভাগ সম্বন্ধে, ইহাই হিল 
হিন্দুগণের মূল ধারণা । পানী বা খুষ্ট যাঁজকগণ ও 
বিদেশীয়গণ হিন্দুদিগের জাতিবিভাগের যে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন, তাহা হইতে ইহা! সম্পূর্ণ ভিন্ন । 

ব্রাঙ্ণগণ স্বাভাবিক গুণ দ্বারা কতকগুলি বিশেষ 
বিশেষ কর্ম সম্পাদন করিতে পারিতেন এবং এই সকল 
কাধ্য নিষ্ঠা এবং নিপুণতার সহিত সম্পন্ন করিতেন । 


্রাঙ্মণগণ তাহাদের স্বভাবজাত প্রেরণার বশবর্তী হইয়া ৮. 


বিবিধ বিজ্ঞান ও দর্শনাদির এবং বেদশাজ্পের অধায়নে 
নিযুক্ত থাকিতেন | তাহারা শাক্জীয় ক্রিয়াদি সম্পন্ন করি- 
তেন এবং সর্বজীতির পৌরোহিত্য ও যাঁজনাদি ক্রিয়া 
করিতেন। বাহারা যোদ্ধা ছিলেন, সৈনিক ও সেনা- 
নায়কের কাঁধ্য করিতেন এবং দেশ শাসনের ভার বাহা- 
দিগের হস্তে স্স্ত ছিল, তাঁহারাই ছিলেন ক্ষত্রিয় । বৈশ্তগণের 
প্রতি কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পকার্যের ভার অর্পিত ছিল। আর 
যাহারা উক্ত উচ্চতর তিন শ্রেণীর গৃহে দাসত্ব ও পাঁরি- 
বারিক কন্মাদি করিয়া জীবনযাপন করিত, তাহারাই শুদ্র। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে বে, হিন্দুসমাজে এই ভাবে একটা। 
শ্রমবিভাগের প্রথা প্রবত্তিত হইয়াছিল। সমাজে প্রত্যেক 
ব্যক্তির পদ, কর্তব্য কর্ম এবং পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট ছিল। 
এই ভাবের শ্রমবিভাগ সম্ভবতঃ বৈদিক যুগে কিংবা 
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দেখিতে পাঁওয়া যাঁয়। যখন আর্ধ্যজাতি মধ্য এসিয়া 
হইতে প্রর্থম ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন তীহার! 
অতি সুসত্য ছিলেন । তাহারা রুষিকর্ম জানিতেন এবং 
তাহাদ্দিগের মধ্যে অতি অদ্ভূত সামাজিক ও রাজনৈতিক 
শৃঙ্খলা ছিল। যখন তাহাঙ্িগের মধ্যে শ্রমবিভাগ 
আবশ্তক হইয়া পড়িল, তখন তাহারা আঁপনাদিগকে 
স্বাভাবিক প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুপারে বিভিন্ন শ্রেণীতে 


_; বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু প্রথম এই শ্রেণীবিভাগ 


এরূপ অপরিবর্তনীয় ছিল ন! অর্থাৎ এক্‌ শ্রেণী হইতে অন্য 
শ্রেণীতে উন্নয়নাদি সম্ভব ছিল । জাতিমূলক এই সামাজিক 
পার্থক্য সে যুগে এমন কঠোর অপরিবর্তনীয় ছিল না, 
কিংবা কোন বৃত্তি বা পেধা জন্মগত ছিল না। আমরা 
বেদ এবং হিন্দুদিগের অন্তান্ঠ প্রাচীন গ্রন্থসমূহে দেখিতে 
পাই যে, ত্রান্ষণগণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুর্রের সহিত বিবাহ- 
সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিতেন এবং তীহাঁরা উপযুক্ত 
হইলে ঘুদ্ধবৃত্তিও -অবলম্বন করিতেন । আবার ক্ষভ্রিযগণও 
প্রায়ই ব্রাঙ্মণদিগের শিক্ষকতা করিতেন । বস্তুতঃ আমরা 
অধুন! যে সকল দার্শনিক ও আধ্যাম্মিক তত্ব প্রাপ্ত হইয়্াছি, 
তাহাদের অধিকাঁংশই ক্ষত্রিয়গণের দান--্রাঙ্গণের নহে | 
এই বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিগণ অবাধে পরস্পরের সহিত 
মেলামেশ! করিতেন এবং যখনই কোন ব্যক্তি ব্রাঙ্ছণ বা 
ক্ষত্রিয়োচিত গুণাবলী অঞ্জন করিতেন, তখনই তিনি 
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ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত হইতেন। এরপ- কহ 
ক্ষপ্রিয় ছিলেন, বাহার! মহত্ব ও তত্বজ্ঞান লাভ করিয়া, পরে. 
ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। ইহাও লক্ষ্য করিবার 
বিষয় যে, ভাঁরতবর্ধীয় অবতারগণের মধ্যে প্রায় সকলেই 
ক্ষক্রিয় ছিলেন, ব্রাঙ্গণ ছিলেন অতি অন্ন। মহাভারতে 
জাতিভেদের উৎপত্তি সঙ্বন্দে অন্ত প্রকার বিবরণ 
দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা মহাভারতের শাস্তিপর্ষে 
১৮৮-১৮৯ অধ্যায়ে দেখিতে পাই, ভরদ্বাজ মূনি ডগ মুনিকে 
প্রশ্ন করিতেছেন, “যদি চারি জাতির বিভাগ বর্ণের পার্থক্য 
হইতে উত্তত হইয়া থাঁকে, তাহা হইলে প্রত্যেক জাতির 
মধ্যেই আবার বর্ণের এতটা পার্থক্য লক্ষিত হয় কেন ?” * 
কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, শোক, উদ্বেগ, ক্ষুধা এবং 
: ্ররদ্বীজ উবাচ 

গাতিধণাস্ত বেন বদি বর্দে বিভিদ্তে । 

বব্বেষাং খলগু বর্ণানাং দৃশ্যাতে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৬ ॥ 

কামহ ক্রোধো ভয়ং লোভিঃ শোক শ্চিন্ত। ক্ষধা শরম: । 

সর্সেষাং নঃ প্রভবতি কস্মাদ্বণ্ণো বিভি্াতে 8 ৭ ॥ 

সেদমুত্রপুরীষাণি শ্লেম্মা পিত্তং অশোন্তিম | 

তনুঃ ক্ষরতি সব্রেষাং কম্মাদ্র্ণে বিভজ্ঞাতে ॥ ৮ ॥ 

জলমাশাম্ল্তঙখায়াঃ শ্াব্রাণাঞ্চ জাতয়হ। 


তেষাং ব্বিধ্বণা নাং বুকৃতে। বর্ণ বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৩" 
ভগ্কুবাচ-- 
নবিশেষোহন্তি বর্ণানাং সববং ব্রাহ্মমিদং জগং | 
 ব্রহ্মণী পূর্বসথ্টং হি কর্খভির্র্ণতাং গতম্‌ ॥ ১০ | 
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষাঃ ক্রোধনাঃ প্রিরসাহসা2 | 
ত্যক্রস্বধশ্ম। রত্তক্ান্তে দ্বিজাঃ ল্গকতাং পতাহ ॥ ১১. 
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ক্লান্তি সকলেরই উপর প্রভাব বিস্তার করিয়! থাকে । তবে 
জাতিবিভাগের সার্থকতা কোথায় ? স্থাবরজঙ্গমাদির মধ্যে 
অসংখ্য শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায় | ইহাদিগের মধ্যেই বা 
জাতিবিভাঁগ কিরূপে নিরূপিত হইতে পারে ?” 

উত্তরে ভৃগু কহিতেছেন £_প্জান্তিবিভাঁগ বলিয়া 
প্রকৃতপক্ষে কিছু নাই! ব্রন্দা যখন জগৎস্থ্টি করিয়া- 
ছিলেন, তখন মকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন । পরে কম্মের পার্থক্য 
বশতঃ জাতির উৎপত্তি বা এই জাতিবিভাগ হইয়াছে । 
যেসকল দ্বিজ বা ব্রাহ্মণ বাপনার তৃপ্তিপাধনে অন্কুরক্ত 
হইলেন, ধাহীরা অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণ ও নিয়ে উদ্দোশ্ত- 
সাধনে কৃতপঙ্ক্ন, ধাহারা স্বধন্মভ্যাগী ও রক্তবর্থ, তাঁহারাই 
ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন । যে সকল ব্রাহ্মণ বা দ্বিজ 
গোজাতির সেবা অবলঞ্ধন করিয়াছেন ও কৃষিকাধ্য 
দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন, ধাহার। শীতবর্ণ ও স্বধন্ম্- 
চ্যত, তীহারাই বৈপ্ত উপাধি লাভ করিলেন । যে সকল 
দ্বি্ বা ব্রাক্মণ হিংসাপরারণ, লোভী, অন্ৃতভাষী, 





গ্বোভ্ো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কুধ্ুপজীবিন2। 

স্বধন্মানানুতিষ্ন্তি তে দ্বিজা বৈশ্য তাং গতাঁঃ ॥ ১২ ॥ 

হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সব্বকর্দোৌপজীবিন2 

কৃ্ধণঃ শৌচপরিজষ্টান্ডে দবিজাঃ শদ্রতাং গতাঃ ॥ ১৩। 

ইত্যেতৈঃ কন্মভিবাস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ।' 

খর্দো বক্তক্রিয়া তেধাঁং নিত্যং ন প্রতিবিধ্যতে ॥ ১৪ | 
মহাভারত, শান্তিপর্ধ অধ্যায় ১৮৮। 
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স্বকন্মোপজীবী অর্থাৎ ধাহাঁদিগের কোন প্রকার নিষ্দিষ্ট 
উপজাবিকা নাই, যাহারা শুচিত্রষ্ট ও কৃষ্ণবর্ণ, তাহারাই 
শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সকল কর্মের পার্থক্য 
হইতেই দ্বিজগণের জাতিভেদের উৎপত্তি 1” 

বৈদিক যুগের ভারতীয় আধ্্যগণের বর্ণ ও কন্মরভেদে 
এই চারিটি প্রধান শ্রেণীবিভাগ ছিল। কিন্তু কালক্রমে 
উক্ত শ্রেণী সকলের মধ্যে ব্যক্তিগত উন্নয়ন ও অধঃপতন 
প্রথা অর্থাৎ তীহাঁদের পরিবর্তনশীল প্রকৃতি তিরোহিত 
হওয়ায় খুষ্টপূর্বব ৬ শতাব্দীতে এক নিতান্ত অপরিবর্ভনীক় 
বংশগত জাতিভেদ প্রথার স্ষ্টি হুইল । এই সমগ্র 
এই জাতিভেদপ্রথার মহা সংস্কারকরূপে গৌতম বৃদ্ধের 
আবিভাব হয়। তিনি পুরোহিতের আধিপত্যের মূলে 
কুঠারাঘাত করেন এবং এই কৃত্রিম বংশগত জাতিবিভীগ- 
রূপ প্রতিবন্ধ চূর্ণ করিয়া সর্ধশ্রেণীর লোককে সমান করিয়া 
দেন। হিন্দুজাঁতিবিভাঁগ অনুসারে কোন ব্রীক্গণ যদি 
পুরোহিত হন, তবে তাহার পুক্রও পুরোহিত হইবেন, এবং 
ক্ষত্রিয়ের পুক্র যৌদ্ধাই হইবেন। প্রথমে অবশ্ত বিভিন্ন 
রকমের কন্ম্মমূহের পূর্ণত্বসাঁধনের উদ্দেপ্তেই এইরূপ জাতি- 
ভেদপ্রথা প্রবন্তিত হয়। প্রাচীন মনীষী ও সমাজপ্তিগণ 
বংশগত গুণাঙ্বৃত্তির তত্ব (18৮9 0£179101% ) এরূপ 
সন্দররূপে বুঝিতেন যে, তাহারা বংশান্ুক্রমিক সংক্রমণের 
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কিন্ত বুদ্ধকদব মানবসমাজকে সেই বৈদ্িকষুগের স্বাভাবিক 
ও সহজ অবস্থায় পরিণত করিবার প্ররাস পাইয়াছিলেন 
এবং সমাজের সেই ব্যক্তিগত উন্নয়ন ও অধঃপতন প্রথাই 
অনুমোদন করিয়াছিলেন । তিনি কেবল ব্রাঙ্গণের ওরস- 
জাতি পুক্রকেই ত্রাণ বলিয়। স্বীকার করিতেন না, কন্ম ও 
গুণানুসারেই ব্যক্তিগণের পার্থক্য নির্ণয় করিতেন । বিনিই 
শান্তি, সংযম, জিতেক্সিয়তা, ধম্মপ্রিয়তা, এঁকান্তিকত।, 
সব্বভূতে প্রেম, দিব্যজ্ঞান প্রভৃতি সদ্শুণ-সমূছের অধিকারী, 
ত্বাহার মতে তিনিই ব্রাঙ্গণ। প্রায় সহন্্র বৎসর বাবৎ 
অর্থাৎ যত দিন ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্ত ছিল, তত দিন 
ভারতে বিভিন্ন শেণীর ব্যক্তিগণ তাহাদিগের বংশ-জীতি- 
ভেদ ভুলিয়া গিয়া সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
ভোগ করিয়াছিল | 

ুষ্টের জন্মের প্রায় ছয় শত বৎসর পরে ভারতে বৌদ্ধ- 
ধন্মের অধঃপতন হয় এবং উহ্হাতে নানাপ্রকার ব্যভিচার 
প্রবেশ করে। এই অবসক্ে প্রাচীনমতাবলক্বী ব্রাহ্গণগণ 
পুনরায় তাহাদের পূর্ব প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া 
সেই প্রাচীন বংশানুক্রমিক জাতিবিভাগ-প্রথার পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা করিয়া সমাজদেহ সেই প্রাচীনভাবে গঠিত করি- 
লেন। ইহার পর মুসলমানগণ ভারতে পদার্পণ করেন 
এবং ছয় শত বত্সর যাবৎ হিন্দু-সমাজের ধ্বংদসাধনে 
বহু চেস্ত করিয়া রুতকাধ্য হন নাই। এই যুগে যে 
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কেহ ইসলাম আদর্শের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছে, 
হিন্দুগণ তাহাকেই সমাঁজচ্যুত করিয়াছে । এই ভাবে হিন্দু 
সমাজ বহু প্রত্তিভাসম্পন্ন পুরুষ এবং রমণী হারাইয়াছে। 
ধাহারা মুসলমানের সহিত যৌনসন্বন্ধ স্থাপনধকিংবা অবাধে 


 মেলামেশী। করিয়াছেন, তাহারা সমাজচ্যুত হইয়। সামাজিক 


অধিকার হইতে সর্ধতোভাঁবে বঞ্চিত হইয়াছেন । তাহারা 
কোন প্রকারেই আর হিন্দ-সমাজে প্রত্যাবর্তন করিতে 
পারেন নাই ! প্রাচীন ভারতের সেই মহাঁন্‌ আধ্যখষি- 
গণের বংশধরগণ এই ভাবেই ধন্মীন্ধতা প্রকাশ ও শক্তির 
অপব্যবহার করিয়াছিলেন । মধ্যযুগের ব্রাহ্মণ ও সমাজ- 
পতিগণ অত্যন্ত অদূরদর্শী ও কুসংস্কারসম্পন্ন ছিলেন 
তাহারা ক্ষমত্তাপ্রিয় ছিলেন এবং সর্বসাধারণের উপর প্রভূত্ব 
করিবার ও সমগ্র হিন্দ-সমাজকে আয়্তাধীন রাখিবার ইচ্ছা 
তাহাদের হৃদয়ে বলবতী ছিল। যদি অনুরদর্শা গৌড় 
সমাজপতিগণ এরূপ ভেদজ্ঞানসম্পন্ন ও সম্বীর্ণচেতা না হই- 
তেন,ভাহ! হইলে বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে এতটা! বিচ্ছেদ 
মাত্মপ্রকাশ করিত না, আর ভারত আজ লঁগতের সর্ধশ্রেস্ঠ 
শক্তিশালী জাতিগণের মধ্যে অন্ততম বলিয়া পরিগণিত 
হইত । বদি চারি শ্রেণীর অন্তর্গত স্বতন্ত্র সম্প্রদ্দায় ও গোষ্ঠীর 
মধ্যে একতা থাকিত, তাহা হইলে কোঁন বিদেশীয় শক্তি 
আজ নিশ কোটি ভারতবাসীর উপর প্রভৃতব স্থাপন করিতে 


নি নি দশ ৭ রিপন স্ম। 
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“এই সকল জাতি ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের 
প্রতি বিদ্বেষ বশতঃই রাষ্ট্রীয় উদ্েশ্টে সকলের একতা অসম্ভব 
হওয়ায় আমাদের ভারতশাসন এত সহজ হইয়াছে ।” 
কিন্ত ভারতে এখন পরিবর্তনের ঘুগ । পঞ্চাশ বৎসর 
পুর্ব্বে ভারতের যে অবস্থা ছিল, তাহা! আর এখন নাই । 
জ্ঞান ও শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর্‌ চোখ 
খুলিয়াছে, মোহ টুটিয়াছে ! এই বিশাল দেশের চতুর্দিকে 
সামাজিক সংস্কারের নাড়া পড়িয়াছে। ভারতের জন- 
সাধারণ তাহাদিগের সামাজিক ক্রটি ও অসম্পূর্ণত। এত দিনে : 
বুঝিতে পারিয়াছে। ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃঢ় 
বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, যদি এই বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন 
না হয়, তাহা হইলে ভারতের জাতীয় জীবনের অবদান 
অবশ্তন্তাবী । চিন্তাশীল বাক্তিগণ কুসংস্কারের লৌহ-বেষ্ট- 
নীতে আবদ্ধ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এই বিচ্ছেদ ও স্বতন্তুতায় 
সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠছেন । তাহারা হিন্দুদমাজের এই 
বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় গুলিকে একত্র করিয়া এক অথ 
বিরাট জাতিতে পরিণত করিবার প্রয়াসী | তীহাদের ইচ্ছা, 
প্রত্যক বাক্তি উপলদ্ধি করুন যে, তিমি কেবলমাত্র কোন : 
পরিবার, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের কিংব' বর্থভেদ দ্বারা লীমা- 
বদ্ধ হিন্দুজাতির কোন বিভাগবিশেষের অংশমাত্র নহেন ; 
তিনি সমগ্র ভারতীয় আর্যজাতির একটি অতি প্রয়োজনীর 
অংশ? বিভিন্ন শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের মিলন-দাধনই 
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আধুনিক সমাজসংক্কারকগণ্রে চরম লক্ষ্য । এই সংস্কার- 
কাধ্য আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু এই সংস্কারকে কাধ্যকর ও 
সার্বজনীন করিয়া তুলিতে এখনও বহুকাল অতীত হইবে । 

হিন্দগণের সমাজ-সংগঠনে এখন আর কোন শৃঙ্খল! 
নাই। এখন সমাজে বিপ্লব ও বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে । পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের হিন্দুগণ স্ব স্ব উচ্চবংশের 
গৌরব করিতেন; কিন্ত বিদেশীয় শাসন হইতে উদ্ভূত তীব্র 
প্রতিযোগিতা! ও নিরতিশফ দরিত্রতার সঙ্গে দঙ্গে এখন 
অন্নসমন্তাহি সকলের সমগ্র মনৌযৌগ আকর্ষণ করিয়াছে | 
ভারতের জনসাধারণ এখন অতি দরিদ্র! আজ তাহাদের 
সকল বস্তুরই অভাঁব- আহাধ্য নাই, পরিধের বক্স নাই, 
আজ তাহাদের মাথা! রাখিবার স্থান পর্যন্ত নাই । তাহা- 
দের পরিবার-প্রতিপালনের কোন উপায় নাই। এখন 
যাভার অর্থ আছে,' সমাজে তাহাঁরই মধ্যাদা অধিক । 
এক্ষণে উচ্চবংশসম্ভত ব্রাহ্মণ তাহীর বংশমধ্যাদা ও কুল- 
প্রথা অগ্রান্হ করিিয়! সামীন্ত বেতনের ভৃত্য বা পাঁচকের 
কারও করিয়া থাকেন! বর্তমান বুগে সব্বপ্রথম সমস্ত 
জীবনধারণ। বর্তমান যুগে এক জন অতি হীনজাতীয় 
শূদ্রও যদি ধনবান্‌ হন, তাহা হইলে ব্রাঙ্মষণও তাহার নিকট 
নতশির হইতে কুন্তিত নৃহেন। বিশ বৎসর পূর্বে কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা জ্যে্টকে গুরুজন জ্ঞীন করিতেন; কিন্তু আজ 
আর জ্যেষ্টভাতা গুরুজন নহেন, তিনি সহচর বন্ধুমাত্! 
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সমাজের সে কঠোর শাসন আর নাই। গুরর্জনের প্রতি 
তক্কিপ্রদর্শনে সমাজ আর এখন কাহাকেও বাধ্য করিতে 
পারে না। এক্ষণে সমাঁজবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে ; 
এক্ষণে সকলেই স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী ৷ 

হিন্দুদিগের এখন পরিবর্তনের যুগ | বর্তমানে হিন্দুর 
সামাজিক উন্নতি সহান্ভূতিবিহীন বাঁজশক্তি কর্তৃক প্রন্ভি- 
হত হইয়াছে । এই রাজশক্তির আমলাতন্ত্র আজ হিন্দুজাঁতির 
শক্তি হরণ করিয়া উহীকে ছর্বল করিয়া ফেলিতেছে ৷ যে 
সকল ব্যবসারী সম্প্রদায় ও বণিকসজ্বের এক দিন হিন্দূসমা- 
জের উপর অসীম প্রতিপত্তি ছিল, আজ তাহাদের কোনই 
আধিপত্য নাই৷ ইংরাজ রাজশক্তির সাহায্যে ইংরাজ বণিক- 
গণ ভারতের ব্যবসায়ক্ষেত্র অপ্নিকার করিয়া তথা হইতে 
দেশায় বণিকগণকে দূরীভূত করিয়াছেন, এবং দেশের ব্যব- 
সায়-বাণিজ্যের ধ্বংসসাঁধন পূর্বক লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে 
একেবারে সব্বস্বাস্তি করিয়াছেন । অনুসন্ধান করিলে দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, সহশ্র সহ্শ্র, এমন কি, লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী 
আজ একেবারে বেকার বপিয়া আছে । শিল্নোন্নতির জগ 
কোন উত্সাহ প্রদান করা হয় না। জনসাধারণকে বাধা 
হইয়! কৃষিকার্যের দ্বারা জীবিকানির্ধাহ করিতে হইতেছে 
ইংরাজেরা ভারতবর্ষকে রুষিপ্রধান দেশে পরিণত করিতে 
চাহিয়াছিলেন, মে বিষয়ে কুতকাধ্য হইয়াছেন । ইহার 
কলে শ্রমজীবিগণ দৈনিক %০ ছুই আনা হইতে 1/* পাঁচ 
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আনা পারিশ্রমিক লাভ করিয়া বহুকষ্টে স্বস্ব পরিবার 
প্রতিপালন করিতে বাধ্য হইয়াছে । এরূপ প্রতিবন্ধক 
ও ধ্বংসকারী শক্তির অধীনে সামাজিক উন্নতি কিরূপে 
সম্ভবপর হইতে পারে? হায়! ইহারাই আবার পাশ্চাত্য 
সভ্যতার গব্ব করিয়া থাকেন। ধর্ান্ধ খৃষ্টান ধর্ম্যাজকগণ 
ভারতীয় অধিবাসীদ্দিগকে খুষ্রী় ধর্মে দীক্ষিত করিবার 
আগ্রহে বর্তমান স্বেচ্ছাচারমূলক শীসন-প্রথার দোষ ও 
তাহার ফলে ভারতের নৈতিক জীবনের ষে অধঃপতন 
সম্ভব, তৎ্প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল হিন্দধন্মীকেই 
ভারতীয় হিন্দ-সমাজের খাঁবতীয় দোষ ও ক্রটির একমাত্র 
কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।  সাক্ষাৎভাবেই 
হউক কা পরোক্ষভাবেই হউক, তাঁহারা হিন্দুর সমাজগঠন 
ধ্বংস করিতে ক্লৃতসংকল্প ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাহারা 
ইহার পরিবর্তে কোন শ্রে্ঠতর প্রথা দ্রিতে পারেন কি ? 
আমরা জানি যে, যুরোপের ও আমেরিকার বর্তমান সামা- 
জিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নহে, এমন কি, ভারতের বর্তমান দূষিত 
জীতিতেদ প্রথার তুলনায়ও ইহা হীন ও অসম্পূর্ণ । এই 
ুষ্টায় ধন্ম গ্রচারকগণ এ কথা বুঝেন না যে, যাহার! হিন্দু" 
সমাজের সংঅব ত্যাগ করিয়া খুষ্ঠীয় ধঙ্বে দীগগিত হইয়াছে, 
তাহারা! তাহাদের এই ভ্রমের জন্ত যাবজ্জীবন কি তীত্র 
অন্থতাপ ভোগ করে। এই ধন্মাস্তরগ্রাহীরা কি খুষ্টার 
দসয়াজে কোন আ্লীন পায় 9? আশাািবিকাঁর নলিরগগাগীণ কি 
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আমেরিকাবাঁসী শ্বেতকায় খৃষ্টানদের পহিত সমাজের তুল্য 
অধিকার ভোগ করিয়। থাকে? কখনই নয়। খুষ্টীনগণ 
প্রথমে তাহাদিগের হৃদয় হইতে জাতি ও বর্ণবিদ্বেষ সমূলে 
উৎপাটিত করুন। তাহারা কি এই কাঁধ্যে সিদ্ধিলাভ 
করিয়াছেন? যদি না করিয়া থাকেন, তবে কিরূুপে এই 
হিন্দুপমাজের বিরাট সামাজিক সমন্তার সমাধান করিতে 
সমর্থ হইবেন ? হিন্দুর সমাজসৌধের পুনর্থঠন আবগ্টক হই- 
যাছে স্বীকার করি, কিন্তু খুষ্টধর্্ম কি হিন্দুর এই অভাব পূর্ণ 
করিতে সমর্থ হইবে ?--অনস্তব । খুষ্টধন্ম হিন্দুর কোন উপ- 
কারেই আসিবে না । কারণ, ইহা! ভাঙ্ষিতেই জানে, গড়িতে 
জানে না। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে সমাঁজগঠনমূলক কোন 
কাধ্যই ইহা দ্বারা নম্তব্পর নহে । এই খুষ্রীয় ধর্মের শাসন- 
প্রথা ভারতের হ্ঠায় দেশে বিষবৎথ হইয়া উঠিবে। ধর্ম 
যাজকদিগের হস্তে ভারতীয় হিন্দু বহুঞকারে নিগৃহীত 
হইয়াছে । আর অধিক নিগৃহীত হইতে ইচ্ছা করে না । 
ভারতে সমাজের পুনর্গঠন ও সংস্কার আবশ্যক! 
মুসলমানদিগের ন্যায় থৃষ্ঠানগণও তীহাদিগের আদ হিন্দু 
সমাঁজসমুদ্রের উপর অজস্র বর্ষণ করিয়াছেন । ইহার ফলে 
সে সঙগাজ-দমুদ্রে আমূলসংস্কারতর্গের সৃষ্টি হইয়াছে । 
আজও আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা-প্রাপ্ত নংস্কীরকগণ এই 
সমাজ-সমুদ্জু অবিরত আলোড়িত করিতেছেন । এই অব- 
সরে হিন্দুসমাজের নেতৃবৃন্দ একবার উদার মহৎ সার্বজনীন 
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নীতির উচ্চ আদর্শে লক্ষ্য রাখিয়া হিন্দ-সমাজের সংস্কার- 
কাঁধ্যে আত্মনিয়োগ করুন এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার যাহ! 
কিছু সুন্নর' ও মহৎ, তাহা গ্রহণ করিয়া আপনাঁদিগের উচ্চ 
সামাজিক আদর্শের অঙ্গীভূত করিয়া লউন। তাহাদিগকে 
সামাজিক প্রথার কঠোরতা অপেক্ষাকৃত শ্থ করিয়া দিতে 
হইবে৷ যুগধন্ম অনুযায়ী পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব ও 
বর্তমান প্রতিযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া হিন্দুর প্রাচীন, 
মহৎ ও উদার আদর্শে অন্ুপ্রীণিত হইয়া এ সমাজসংস্কার- 
কাধ্যে তাহাদিগকে ব্রতী হইতে হইবে | সমাজসংস্কার 
করিতে হইলে সব্বমতগ্রাহী ও সর্ধধর্মের সার একত্ব- 
সাধনকারী সিদ্ধান্ত বেদাস্ত-_যাহা' সকলকেই আলিঙ্গন 
করে, যাঁহা জাঁতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলকেই দেবত্বের 
সমান অধিকারী বলিয়া প্রচার করে, যাহা শিক্ষা দের যে, 
খৃষ্টান, হিন্দু, ব্রাঙ্গণ বা চগ্ডাল সকলেই পরম পিতা৷ পরমে - 
শ্বরের সন্তান, সেই বেদীন্তের উদার ভাব গ্রহণ করিতে 
হইবে। তাহ! হইলেই এই জাঁতি-বিভাগের দোষ দূরীভূত 
হইবে, হিন্দ্সমাঁজের প্রত্যেক ব্যক্তিরই উন্নতি হইবে, 
হিন্দর বিভিন্ন সম্প্রদায় একত্র মিলিত হইয়া, এক অখণ্ড 
বিরাট হিন্দূজাতিতে পরিণত হইয়া জগতের সমুদয় 
সভাঙ্জগাতির মধ্যে এক মৃ্হামহ্মাস্থিত ও সভ্যতালোক- 
বিকীর্ণকারী মহাশক্তিতে পরিণত হইবে 1 


চতুর্থ অধ্যায় 





চে 


ভারতের রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান 


ধাহাৰা প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ইভিহাঁস পাঠ করিয়া- 
ছেন, তীহারাই জানেন যে, অন্ন পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে 
ভারতীয় হিন্দুগণ পুর্ণ সভ্যতাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পৃথিবীর 
প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ খখেদ এবং বৈদিক যুগের অল্যান্ত গ্রন্থে 
হিন্দু সভ্যতার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। মাযার পূর্ববর্তী 
বন্তৃতায় আমি বলিয়াছি যে, এই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া 
জানা যায়, এতিহাসিক যুগের পুর্ষেই ভারতীয় আধ্যগণ 
তাহাদের সমাজকে বর্ণ, গুণ ও ধর্ম অনুসারে ত্রাহ্ধণ, ক্ষভ্িয়, 
বৈশ্ত ও শুদ্র এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিসাছিলেন। 
সাহিত্য-দর্শনাদির চর্চা এবং যাঁজকতাই ব্রাহ্গণদিগের 
কর্তব্য কন্ম ছিল। যাহার! শক্রর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা, 
রাজ্য-শাসন ও অন্ত শ্রণীর লোঁকদিগের রক্ষী ও হিতপাধনে 
আপনাদিগের শক্তি নিয়োজিত করিতেন, তীাহারাই ক্ষভ্রিয় 
শিল্প, ব্যবনায়-বাণিজ্য, কৃষি ও এইরূপ অন্তান্ত কাধ্য ধাহারা 
পরিচালন! করিতেন, তীহার1 বৈস্ঠ বা বণিকজাতি বলিয়া 
অভিহিত । শুদ্রজাতির কর্তব্য ছিল সেবা । 
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বৈদিক যুগের গ্রন্থসমূহ হইতে ইহাও অবগত হওয়া 
ষায় যে, তৎকালের আধ্যগণ লাঙ্গল দ্বার] ভূমি কর্ষণ করি- 
তেন, ক্ষেত্রে অশ্ব ও বলদ ব্যবহার করিতেন ও জলসেচের 
জন্য খাল খননের আবশ্তুকতা বুঝিতেন। সেচের জন্য 
এবং পানীর জলের জন্ত কূপ এবং সুরক্ষিত জলাশয়ের উপ- 
কারিতা এবং আবশ্তকতাও তীহাদিগের জ্ঞাত ছিল। 
বিবিধ প্রকার শিল্প, বাবপাঁয়-বাণিজ্যের কথা এবং ক্রয় 
বিক্রয়ের সুবিধার্থে বিনিময় হেতু স্বর্ণ ও অগ্যান্ত ধাতু" 
নিন্মিত মুদ্রার প্রচলনের বিষয় খগেোদে লিখিত আছে । 
ইহা ব্যতীত আধ্যগণ যে ভাঁবে ভারতের অসভা অনার্ধা 
আদিম অধিবাঁসিগণের নহিত সর্বদা যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতেন, 
এ সকল কথাও বৈদিক যুগের গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া 
যায় । যেমন আমেরিকার নানা স্থানে অস্তাপি আমেরিকার 
আঁদিম অধিবাপীর অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনই 
ভারতের নান৷ পার্বত্য প্রদেশসমূহে ভারতের আদিম 
অধিবাপিগণের বংশধরগণ এখনও বাস করিতেছে । এই 
সকল বিপক্ষ জাতির সহিত যুদ্ধের সময় আধ্য বীরগণ যে 
কেবল বর্ম ও শিরশ্রীণ ব্যবহার করিতেন, তাঁহা নহে; 
তাহারা খ্ষক্ধদেশ রক্ষা করিবার জন্য এক প্রকার কবচ 
এবং সম্ভুবতঃ- ঢালও ব্যব্হাঁর করিতেন ৷ তীহারা যুদ্ধ- 
কাঁলে বর্শা, খড়গ, তীক্ষধার তরবারি এবং ধন্গব্বাণ বাবহার 
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ব্যবহার সে কালে ছিল, ভারতীর আধ্যগণ চারি সহজ 
বৎসর পুর্ববে তৎসমুদায়ই অবগত ছিলেন। টক্কানিনাদ 
দ্বারা স্নিকগণকে একত্র করা হইত, পতাঁক! দ্বার! 
শ্রেণীবদ্ধ সৈনিকগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে চালিত করা হইত 
এবং অশ্ব ও রথের ব্যবহার তীহাদিগের উত্তমরূপ 
জ্ঞাত ছিল । এমন কি, বুদ্ধকালে পালিত হস্তীর্‌ ব্যঘ- 

হারও হইত । * 
হিন্দুগণ লৌভ, স্বর্ণ এবং অন্তান্ত প্রকার ধাতুর ব্যবহার 
জাঁনিতেন, সে বিষদে থণ্েদে বহু উল্লেখ আছে । খগ্ডেদের 
প্রথম খণ্ডে ১৩০,১০ সুক্তে দ্বিতীয় থণ্ডে ৩৯,৪ সুক্তে চতুর্থ 
খণ্ডে ৫৩১২ সুক্তে এবং অন্তাগ্ত বহু স্কানে আধ্যগণের বন্ধ 
ব্যবহারের বিষয় বর্ণিত আছে খগ্েদ পঞ্চম খণ্ডে ৫২১৬ 
এবং ৫৭,২ স্বৃক্তে কবচ ও পরশুর উল্লেখ আছে, উহাদের 
স্কত নাম যখান্রমে বিষ্টি ও বাপি। উক্ত বেদের ষষ্ঠ 
খণ্ডে ২৭৬ স্থক্তে তিন সহস্র বন্শ-পর্িহিত যোদ্ধার বিষয় 
এবং তীক্ষধার অসির সম্বন্ধে ৪র্থ খণ্ডে ৪৭১৯০ ুক্তে বর্ণিত 
আছে। তীরের ফলকসমুহ বে লৌহনির্মিত ছিল, তাহা 
ষষ্ঠ ৭৫,৯১৫ সুক্কে দেখিতে পাওয়া যাঁয়, যথা--“আমর1 লৌহ 
নির্মিত বিবাক্ত তীরসমূহের প্রশংসা করি।” পরবস্তী 
থণ্ডে (৮৩১১) আমরা দেখিতে পাই, “যুদ্ধেপ্র প্রারস্তে 
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বন্ব-পরিহ্িত যোদ্ধুবৃন্দ যখন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যুদ্ধার্থ গমন 
করেন, তখন তাহারা মেঘের শ্তায প্রতীয়মান হন ।” 
প্রাচীন ভাঁবতীর় আধ্যগণ অবিশ্ৃস্ত যুদ্ধ করিয়া নব- 
অগ্িকৃত ভূভাগে আপনাঁদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন । তীভারা নৃতন নূতন ভূভাগ কর্ষণ করিয়! নগর ও 
গ্রামের প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়াছিলেন | তাহা 
দিগকে সর্ব! যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে হইত বলিয়াই তাহার" 
রাজনীতি ও সমাজনীতির চর্চা ও তত্তৎসন্বন্ধীর আবশ্যকীয় 
সন্ুষ্ঠটানগুলি ব্যবস্তাবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন | 
স্ুতরাৎ বুঝিতে হুইবে যে, হিন্দুর রাজনৈতিক অন্ুষ্ঠান- 
গুলি হিন্দু সভ্যতার মত প্রীচীন | হিন্দুগণ স্মগ্র দেশকে 
বহু বৃহৎ ও ক্ষুদ্র রাজো বিভক্ত করিয়াছিলেন । রাজ্যগুলি 
প্রতোকে পূর্ণ স্বায়ন্তশাসনের অধিকার বা স্বরাজ ভোগ 
করিত । প্রত্যেক রাঁজা বা প্রদেশের শাসনকর্ভী “রাজা” 
উপাধি ধারণ করিতেন ; রাজগণের কেহ কাহারও অধীন 
ছিলেন না, তাঁহীরা সকলেই সর্ধবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন 
ছিলেন! রাঁজগণ পরস্পরের প্রতি সাধারণতঃ বন্ধুভাবই 
পোষণ করিতেন ১ কখন কখন পরম্পরের প্রতি দ্বেষভাবও 
দেখা যাইত | ভারতের সর্ধত রুপিয়া-সম্াটের হ্যায় 
কখনও সার্ধ্তৌম একাধিপত্য ছিল না বটে, কিন্তু শক্তি- 
শালী নৃপতি ও সম্রাটের অভ্যুদয় ভ্যুদর হইয়্াছে। ইহাদের নিকট 
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স্বীকার করিতেন ও কর দিতেন, কিন্তু প্ররুতপক্ষে রাজা- 
শানন ও রাঁজকার্ধা বিষয়ে তীাহাঁদিগের স্বাধীনতা হরণ 
কর্বেন নাই । অধীনস্থ এই রাঁজগণ মৈত্রীবন্ধনে বা! সন্ধি- 
হত্রে মিলিত রাষ্নমূছের ন্যায় মিত্রতায় আবদ্ধ থাকিতেন 
মাত্র, ভীহারা সম্রাটের অধীনস্থ ভূম্যধিকারী মাত্র ছিলেন 
না, যরোপে এই ভূম্যধিকারিগণের € প্রণব] 08010159 ) 
ধেরূপ পানোচিত কার্য করিয়! সম্রাটের বা রাজাঁর আজ্ঞাব্হ 
হই থাকিতে হইত, ভারতের হুর্বল রাঁজগণকে কখনও 
সেরূপ হীনতা স্বীকার করিতে হয় নাই। রাজা ও সআরাটের 
মধ্যে বাধ্য-বাধকতার বন্ধন অতি ক্ষীণ ছিল। নামান 
কারণেই এই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়! যাইত । বৈদিক যুগে 
একপ আনেক সম্রাট বা রাজচক্রবন্তীর উল্লেখ দেখিতে 


'-. পাগুয়া বর । রামারণে বর্িত আছে যে, রামচন্দ্র অবো- 


ধার মহারাজা ছিলেন, তাহার রাজত্ব সমস্ত ভার তবর্ষে, 
এমন কিঃ লঙ্কা পধ্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মহাভারতে খুষ্টানদের, 
১৪০০ বৎসর পূর্বে হিন্দগণের ইতিহাস বিবৃত আছে । 
এই মহাভারত পাঠে জানিতে পারা বায় ষে, কুরুক্ষেত্র- 
যুদ্ধের পর ভারতের মহারাজ ষুধিটির ভারতের সম্রাট হইয়া- 
ছিলেন । ক্ঠাহার বংশধরগণের মধ্যে পরীক্ষিৎ, জন্মেজয় 
এবং অন্তান্ত কয়েক জন সম্রাট হইয়াছিলেন। এই সকল 
নমাটের অধীনে বহুসংখ্যক রাজা ছিলেন, তীহারা বথাযথ 
রাজনম্মান ও কর দিতেন, কিন্ধু সে পমাটের সহিত উহাদের 
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সম্বন্ধ কখনও কখনও অতি সামান্ত কাঁরণেই ভগ্র হইত এবং 
_ তীহারা সময়ে সময়ে অধীনত অন্বীকাঁর করিয়া স্বাধীনত! 
ঘোষণা করিতেন । 

যখন মহাবীর সেকেন্দর (4১15580062০ 
07681) ভারত আক্রমণ করেন, ততৎকাঁলে গঙ্গাতীর- 
বন্তী পাঁটলিপু্রে আধুনিক পাটনার চন্রগুগ্ত নাষে এক 
প্রবলপরাক্রান্ত বৌদ্ধ নরপতি রাজত্ব করিতেন । তাহার 
পৌত্র অশোক শ্রঃপুর্ব ২৬” অন্দে তৎকালীন রাঁজগণের 
মধ্যে সব্বাপেক্ষা বিখ্যাত সম্বাট হইয়াছিলেন। খুসতীয় 
জগতে বিখ্যাত কনষ্ট'ণ্টাইনের স্তাঁ বোদ্ধগণের মধ্যে তিনি 
প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাহার রাজত্বকালে বৌদ্ধধম্মুই রাজ- 
ধম্ম অথাৎ নব্বপাঁধারণের ধর্ম বলিয়া ঘোষিত হইরাঁছিল। 
তিথি সুদুর সাইবেরিয়া হইতে দিংহল পর্যস্ত, চীনদেশ 
হইতে নিশর পর্যন্ত বৌদ্ধধন্ম-প্রচারক প্রেরণ করিয়া 
বৌদ্বধর্দের বিস্তাবপাধন করেন। অশোকের জীবিতা- 
বস্থায় লিখিত একটি অনুশাসন হইতে জানিতে পারা 
বায় যে, তিনি সিরিয়া রাঁজ এন্টিওকাঁস্‌, মিশররাজ 
টোলিমের়স্‌, ম্যাধিডনাধিপতি এন্টিগোনাস, সাইরিণরাঁজ 
মেগান এবং এপিরসরাঁজ এলেকজাগার নামক 
তীহার সমপাময়িক পাঁচটি ভূপতির সহিত সন্ধিস্ত্রে 
আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি এ সকল স্থানে, এমন 
কি, এলেকজ্যাপ্ডিয়া পর্যন্ত ধর্মপ্রচারক প্রেরণ 
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করিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রচারকাধ্যে সহায়তা করিয়া- 
ছিলেন। 

মহাবীর সেকেন্দর কেবল ভারতের উত্তরপশ্চিম প্রান্ত 
আক্রমণ করিয়া কৃতকগুলি পার্বত্য জাতিকে যুদ্ধে পরাভূত 
করিয়াছিলেন ; কিন্ত বখন তিনি প্রবলপরাক্রান্ত মহারাজ 
চন্ত্রগুপ্তের শৌধ্য ও বীর্যের কথা শ্রবণ করিলেন, তখন 
আর অগ্রসর ন! হইয়! সৈন্ে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়! 
গ্রীসে প্রত্যাবর্তন করেন। তীহাঁর পরবর্তী ভূপতি সেলু- 
_ কাস গ্রীক দূত মেগাস্থিনিসকে মহারাজ চক্ত্রগুপ্তের সভায় 
প্রেরণ করিয়াছিলেন। মেগান্থিনিস কয়েক বত্সর যাবৎ 
ভারতে অবস্থান করেন। মেগান্থিনিস্১নলিখিত বিবরণ 
পাঠে খু্টপুর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতের রাজনৈতিক 
অধস্থা ও ব্যবস্থা কিরূপ ছিল, তাহ। অবগত হওয়া ধায় । 
বিদ্রেশীয়ের লিখিত ভারত-বৃত্তীস্তের মধ্যে মেগাঁদ্থিনিস- 
লিখিত বিবরণই সব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট ও বিশ্বানষোগ্য । তিনি 
তৎ্কালে প্রচলিত রাজ্যশানন-প্রণালী সম্ববে যাহা দেখিয়া 
ছিলেন, তাহ! অতি স্ুচারুক্ূপে লিপিবদ্ধ করেন । তিনি 
বলেন £-ণ্যে সকল রাঁজকন্মচারীর প্রতি রাজধানী 
পর্যবেক্গণের ভার স্স্ত ছিল, তাহারা ছয় ভাগে বিভক্ত 
ছিলেন; প্রত্যেক বিভাগে পাঁচ জন করিয়া কর্মচারী 
নিষুক্ত ছিলেন। প্রথম'বিভাগের কর্মচারিগণ শ্রমশিক্গের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন, দ্বিতীর বিভাগের কম্চারিগণ 
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বিদেগীরের তত্বাবধান করিতেন, ইহার! বিদেশীয় ব্যক্তি- 
গণের বাসস্থান নিদ্দিষ্ট করিয়া দিতেন, তাহাদিগের আচার- 
বাবহার গৃতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিতেন । তাহার স্বদেশ- 
প্রত্যাগমন করিলে পথে তাহাদিগের রক্ষণের ব্যবস্থা করি- 
তেন। কাহারও মৃত্যু ঘটিলে তাহার ত্রব্যাদি তাহার দেশে 
আস্বীরম্বজনের নিকট প্রেরণ করিবার ব্যবস্থ। করিতেন । 
কেহ অন্ুস্থ হইলে তীহার পেবা-শুশধা ও চিকিৎসার 
ব্যবস্থা ও কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার কবরের ব্যবস্থা 
করিতেন। তৃতীয় বিভাগ জন্ম ও মৃত্যু সম্বন্ধীয় বিবরণ 
রাখিতেন। রাজকর সংগ্রহই ইহাঁদের উদ্দেপ্ত ছিল না 
উচ্চ ও নীচ দকল শ্রেণীর প্রজাগণের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যুর 
কি ভাবে হাস ও বৃদ্ধি হইতেছে, সরকার তাহার প্রতি 
বিশেষ লক্ষ্য রূখিতেন ৷ ব্যবপাঁয়-বাঁণিজ্যের তত্বাবধানের 
ভার চতুর্থ বিভাগের উপর গ্তস্ত ছিল। ইহারা পণ্য- 
দ্রব্যের ওক্গন মাপ পরিমাণাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। 
যাছতে সকল প্রকার উৎপন্ন শশ্ত নির্দিষ্ট সময়ে সরকারী 
বিজ্ঞাপনের দ্বার বিক্রীত হয়, এ বিষয়েও ইহার! দৃষ্টি 
রাঁথিতেন। দ্বিগুণ রাজকর প্রবীন না করিলে কোনও 
ব্যবসারী একাধিক পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় করিতে পাঁরিত 
না। পঞ্চম বিল্বাগ শিল্পজাতি পদার্থের ততীাবধান করি- 
ভেন। সরকারী বিজ্ঞাপনের পাঁহাঁধো শিল্পজাত ভ্রবোর 
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করি বিক্রয় করিতে হইত। একত্র মিশাইলে সে জন্ত 
নগিত হইতে হইত। ষষ্ঠ বিভাগ পণ্যের বিক্রয়লন্ধ অর্থের . 
দশ্মাংশ রাঁজকরম্বরূপ সংগ্রহ করিতেন। 

সমরবিভাগীয় কর্মচারিগণও পচ শ্রেণীতে বিভক্ত 
ছিলেন। প্রত্যেক শ্রেণীতে পাঁচ জন করিয়া কর্মচারী । 
প্রথম বিভাগের কর্মচারিগণ রণতরী বিভাগের অধ্যক্ষের 
সহাক্তার নিবুক্ত থাকিতেন। -দ্বিতীয় বিভাগকে সৈন্ত- 
দিগের জন্য রসদ ও যুদ্ধে নিযুক্ত পশুদিগের জন্ত খাগ্ এবং 
অন্তান্ত যুদ্ধোপকরণবাহী বলদের শকটশ্রেণীর তত্বাবধায়- 
কের সহায়তা করিতে হইত। তৃতীর শ্রেণী পদাতিক 
সৈন্তেরঃ চতুর্থ দল অশ্বগণের, পঞ্চম দল রথাঁদির এবং 
ষষ্ঠ দল গজাদির তত্বাবধানে নিষৃক্ত থাকিতেন 

এই সকল সমরবিভাগীয় এবং সহর-তত্বাবধায়ক কর্ম 
চারী ব্যতীত আরও এক দল ব্লাজকর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। 
ইহার! কৃষি, জলদেচ, বন এবং প্রজাশাসন প্রভৃতি মফঃ- 
স্বলের সমুদয় কাধোর প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। কতকগুলি 
কর্মচারী নদী, খাল প্রভৃতি দেশের জল-পথের, কতকগুলি 
কর্মচারী মিশরের আদর্শে জমীর মাপ ও পরিমাণের তত্্া- 
ব্ধান করিতেন এবং যাহাতে খালের আবদ্ধ জল শাখা- 
খাল-সমূহে চালিত হইয়া গ্রজাগণের জলের. অভাব 
দুর করে, সে বিষয়েও দৃষ্টি রাখিতেন । এই সকল কর্মব- 
চারীই আবার শিকাঁরীগণের কার্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
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তাহাদিগের কন্ধানুসারে তাহাদিগের পুরস্কার বা দণ্ডের 
. ব্যবস্থ। করিতেন । ইহাঁরাই রাজন্ব আদায়, ভূমিসংক্রান্ত 
বৃত্তিধারীর যথা কাঠ্রিয়া, সুত্রপর, কর্মকার, খনিজীবি- 
গণের কাধের তত্বাবধান করিতেন 

রাজপথ নিন্মাণ করিয়া শাখাপথ ও পথের দুরত্ব জ্ঞাঁপ- 
নার্থ প্রত্যেক দল ্েডিয়! (509.017 ) * অন্তর স্তম্ত 
নির্মীণের বাবস্থা! করিয়াছেন । 

হিন্্দিগের সমর-নীতি কখনই দয়া ও ধর্মভাব- 
বিবাঙ্জিত ছিল নাঁ। এ বিবয়ে 'অন্তান্ত জাতির নমর-নীতি 
অপেক্ষা! হিন্দুর সমরনীতিই বহু অংশে শ্রেষ্ঠ ছিল! 
রাজগণ রাজবন্মীন্ুনারে এবং প্রজার মঙ্গল হেতুই রাজা- 
শীদন করিতেন । এ বিষয়ে মেগাঁপথিনিন-লিধিত বিবরণ 
এবং হিন্দুশীম্্রকঘিত বাঁ মন্ত্র ও আপক্তশ্বের বিধির মধো 
কোন্‌ পার্থক্যই লক্ষিত হয় না। সমরনীতি সম্বন্ধে হিন্দু- 
নীতিবেত্তী আপন্তর বলেন £_ “যাহারা যুদ্ধে অন্তর ত্যাগ 
কর্রিরাছে, যাহারা পলারন-পর বা কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষম! 
প্রার্থনা করে, তাহারা আধ্যগণের বধ্য নহে । (২য় ভাঁগ ৫,- 
১০১১১ ) ষাহা'র। ভয়ার্ত, মাদকদ্রব্যের প্রভাবে জ্ঞানহীন, 
উন্মাদ, যাহার! বর্ম দ্বার! সুরক্ষিতদেহ নহে, জ্ীলোক, শিশ্ত, 
বুদ্ধ, বা ব্রা্ধণ, তাহারা আধ্যগণের বধ্য নহে । € বোধা- 
যন ১ম খণ্ড ১০,১৮,২) মুতসৈনিকগণের স্ত্রীনকলের 
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_ ভরণপোষণের ভার রাজাই গ্রহণ করিতেন বেশিষ্ঠ ১৯,২০)। 
মেগাস্থিনিস বলেন £--ণঅন্যান্ত দেশে দেখিতে পাওয়! 
বায় যে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে শল্তারির ধ্বংসকাধ্য অবাধে 
চলিতে থাকে, ইহাই প্রচলিত বিধি ; কিন্তু হিন্দুগণ কৃষক- 
সম্প্রদায়কে পবিত্র জ্ঞান করিতেন, হিন্দুমতে তাহার! কোনও 
প্রকার নিগ্রহের যোগ্য নহেন, এমন কি, নিকটে যুদ্ধ উপ- 
স্থিত হইলেই ক্কষকগণ আপনাদ্দিগকে কখনও বিপন্ন মনে 
করিতেন না; নির্বিঘ্নে নিরুদ্বেগে কৃষিকার্্যে নিবুক্ত থাকি- 
তেন।.**."উপরন্ধ ঘোদ্ধাগণ কখনও অগ্রিপ্রয়োগ দ্বার। 
শত্রুর দেশ ধ্বংস করিতেন না, কথনও বৃক্ষাদদি নত করি- 
তেন না এবং কথন পরাজিত শক্রকে দাঁসত্বে বাধ্য 
করিতেন না।” 
মন্থ-প্রণাত নিয়মানুসারে প্রজাপালন, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ 
্যাক্সবিচার, অপরাধীর প্রতি দণডবিধান রাজগণের' কর্তব্য 
ছিল (৭ম ভাগ, ১২-১৬)। ইহাই বুপপতির তিনাট প্রধান 
ক্তবা। মাদকদ্রব্য ব্যবহার, দূযুত-ক্রীড়াদি, ব্যসন, লাম্পট্য 
এবং মৃগন্পার্ঘে পশুহনন রাগ্জগণের অতি গহিত কর্ম বলিয়া 
বিবেচিত হইত (৭ম খণ্ড ৫০) মনু রাজাদিগের ব্যক্তিগত 
চরিত্র ও নিত্যাকর্ম নপ্বন্ধে লিখিয়াছেন, “রাজা রাত্রির শেষ 
প্রহরে শব্যাতাগ করিবেন এবং শৌচাদি ও ধ্যান, সন্ধ্য! 
প্রহতি নমাপন করত - প্রভাতে নাধারণের সহিত সাক্ষাৎ ও 
অহুযোগাদি শ্রবণ জন্ত নির্দি্ সভাগৃহে গমন করিবেন। 
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দর্শনপ্রার্থী প্রজাগণের অনুযোগীদি শ্রবণ পুর্ববক তাহা" 
দিগকে বিদীক্স দিয়া তিনি মন্ত্রণাগুহে মন্ত্রিগণের সহিত 
'পরামর্শ করিবেন (৭ম ভাগ, ১৪৫-১৪৭ )! আলোচনা ও 
মন্ত্রণ। শেষ হইলে তিনি শরীররক্ষা'র জন্য আহারাদি ক্রিত্ব। 
সমাপন করিবেন” কিন্তু প্রজাগণের অভাব-অতিযোগ 
শ্রবণ পূর্বক সে অভাব ও অভিযোগের প্রতীকার করিয়া 
প্রজার মনোরগ্রনই রাঁজার প্রধান কর্তব্য। অপরাহে 
কূপতি তাহার সৈশ্ত-শ্রেণী পরিদর্শন করিবেন, যোদ্ধ:বর্গ 
রথ, অশ্ব, গজাঁদি, অন্ত্-শল্প ও যুদ্ধোপকরণ সমস্ত পরিদর্শন 
করিয়া সায়ংসন্ধ্যা-বন্দনাঁদি সমাপন করিবেন । ইহার পর 
ভিনি গুগ্তচরগণের সহিত সাক্ষাৎ পূর্ধবক গুঢ় সংবাদ ও তথ্য 
সকল অবগত হইবেন (৭ম ভাগ, ২২১-২২৫) । মন্থুর 
মৃতানুদারে মন্ত্রিসভা রাজকার্য্যে রাঁজীকে সাহায্য করি- 
বেন। মন্ত্রণীগৃহে ৭ জন কিংবা ৮ জন মন্ত্রী থাকিবে 
( ৭ম ভাগ, ৫৪-৬৩ )। মন্ত্রিগণের সর্বশান্জ্রে আভিজ্ঞতা, অজ্র- 
চালনায় নিপুণতা ও বংশমর্য্যাদী সম্বন্ধে বিশেষ পরীক্ষা 
লওয়া হইত। রাজা শাস্তি, যুদ্ধ/। রাজস্ব এবং 
দেবতার নামে বা ধর্মের উদ্দেশে দান সম্বন্ধে মন্ত্রিগণের 
সহিত পরামর্শ করিতেন। খনি, শিল্পালয় বা কারখান 
এবং গুদামে রাজন্ব আদায় করিবার জন্য যোগ্য ব্যক্তি 
সকল নিযুক্ত হইত। রাজ! রাজদূত প্রেরণ পূর্ধ্বক অন্ান্ত 
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নগর ও গ্রামনমূহের রক্ষার জন্ত রাঁজা স্বতন্ত্র যোগ্য ব্যক্তি 
নিধুক্ত করিতেন। প্রত্যেক গ্রামের, ১৭খানি গ্রামের, 
২ও্থাঁনি, ১ শত ও ১ সহক্র গ্রামের জন্য এক এক জন 
শাসনকর্তা থাকিতেন। ইহছার। শুধু শাঁসনকর্তীই ছিলেন 
না, পাপকার্ধা সমূহ নিবারণ ও গ্রামগ্ডুলি রক্ষা করাও 
তাহাদের কাধ্য ছিল। এই সকল অতিরিক্ত কন্মর্চারিগণের 
: ইহাই বিশেষ কর্তবা ছিল। ইহারা পরিদর্শকম্বরূপ 
ছিলেন। দেইরূপ প্রত্যেক নগরে সকল বিষয়ে পরিদর্শন 
জন্ত ১ জন করিম্ন! পরিদর্শক থাঁকিতেন। তিনি' অন্ঠথন্য 
রাঁজকম্মচারীর বর্থ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও চরিত্র সপ্ধন্ধে স্বস্তং অন্থু- 
সন্ধান কারয় গোপনে রাঁজররবারে তাহার মন্তব্য প্রেরণ 
করিতেন। হিন্দু নীতিশান্জে আছে _রাঁজকর্ম্চারিগণ 
প্রলাপানন জন্ত নিধুক্ত হইরাও সাধারণতঃ অত্যাচারী 
হইয়া উঠেন এবং প্রজাগণের ধন সম্পত্তি হরণ করিয়া 
থাকেন, এন্ধূপ কর্মচারীর অত্যাচার হইতে প্রজাঁগণকে 

রক্ষা করা রাজার অবস্ঠ কর্তব্য (মন পম ভাগ, 
১১৫-১২৩)। ইহা হইতে আপনারা দেখিতে পাইতেছেন 
যে, আমেরিকা প্রভৃতি সুসভ্য দেশের স্তায় ভারতে 
খৃষ্টের কয়েক শতাব্দী পূর্বে ঘে সময় মেগাস্থিনিসের 
বিবরণ লিপিবদ্ধ হইগাছিল, দেই অতীত যুগেও রাজ- 
কম্মঙরিগণ কিরূপ অত্যাচারী ছিলেন এবং প্রজার 
প্রতি হব্ব্যবহার করিতেন । 
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সরকারী জমীর আয় হইতে রাজকার্যের বর সঙ্কুলান 
হইত না, করস্থাপন দ্বারা অভাবপৃরণ হইত। মন্ধুর 
ব্যবস্থা অনুসারে গোঁধন ও স্বর্ণের উপর শতকরা ২ টাক! 
হিসাবে রাঁজকর আদায় করা হইত। উৎপন্ন শস্তের 
ষষ্ঠাংশ, অষ্টমাংশ কিংবা যোঁড়শাংশ পর্যযস্ত ভূমিকরশ্বরূপ 
গ্রহণ করা হইত 1 * অতএব দেখা যাইতেছে, মে সময় 
ইতরাজ রাজত্ব অপেক্ষা অনেক অগ্লপরিমীণেই ভূমিকর 
আদায় করা হইত । হিন্দুরাজ্ত্বকালে রাঁজগণ কোন 
ক্রমেই অত্যধিক কর আদায় করিতে পাবিতেন না। সে 
সমর রাজা মাখন মুখপাত্র এবং প্রশ্তর-নির্মিত সামগ্রীর 
মুলোর যোঁড়শা ংশ মাত্র আদার করিতে পারিতেন এবং 
আঁবশ্তক হইলে শ্রমজীবী, শিলী ও অন্তান্ত মজুরকে মাঁসে ১ 
দিন মাত্র পারিশ্রমিক না দিয়া কাঁধ করাইয়া লইতে পাঁরি- 
তেন। তবে এ কথা বলাই বাহুল্য যে, সে সময় এ সকল 
শ্রমজীবীর ভরণ-পোঁধণের তাঁর রাজার উপরেই ত্ন্ত ছিল । 
এইরূপ নিয়ষে কার্য চলিত বলিয়াই প্রাচীন ভারতবর্ষে 
সুদৃশ্য অট্টালিকা, রাজপ্রাসাদ এবং সাধারণের অন্ত স্বাতি- 
স্তম্তাদি নিন্মীণ সম্ভবপর হইত। এখন এমন ব্যর- 
বাহুলা ঘটে ধে, সাহন করিয়া এ সকল কার্ষ্যে আর হস্ত- 
ক্ষেপ করা যায় না । 





গা? ৮ শাপ্পপতগশ? ৮ শ শপ শা শট শা শা শা শা শা? শািশ শা শা শত 
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এই সকল বিবরণ এব্‌ং রাঁজ্যশাদন ও করস্থাপন 
সপ্ন্ধীয় বিধিব্যবস্থার বিষয় আলোচনা করিলে অবশ্ঠই 
স্বীকার করিতে হয় ধে, খুষ্টীয় বুগেরও পূর্বে ভারতে উচ্চ- 
শ্রেণী সভ্যতার প্রচার হইয়াছিল। মেগাস্থিনিন খৃষ্টপূর্ব্ব 
৪র্ঘ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আপিয়াছিলেন। ইহাঁর পর 
খৃ্ীয় পর্থ শতাব্দীতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফাঁহিয়ান এবং 
খৃষ্ীয় ৬৩* সালে হিউয়েন সাও ভারতে পদার্পণ করেন । 

হিউদ্বেন সাঙ পঞ্চদশ বংনর কাল ভারতে অতিবাহিত 
করেন। ইহারা সকলেই একবাঁকোো হিন্দু পাঁজগণের 
রাজাশাসন-প্রথার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। আমর! 
সর্ধদাই শুনিতে পাই, হিন্দু রাঁজগণের শাসনকালে দেশে 
শীস্তি বা শ্তারবিচার বলিয়া কিছুই ছিল না, তাহাদিগকে 
সর্বদাই ছ্বন্বে ও বিধোধে কালাতিপাত করিতে হইত | 
কিন্তু এই সকল বিদেশীয় পরিব্রাজক তাঁরতে আপিয়া- 
ছিলেন, দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়! যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করিয়া গিয়াছেন, তাহ? হইতেও তেমন সিদ্ধান্ত প্রমাণিত 
হয়না। প্রজাগণ করভারে নিম্পেবিত, তাহারা স্বেচ্ছা" 
চাঁরী রাজার অত্যাচারে অতিষ্ঠ, ছুতিক্ষ বা মহাঁমারীর 
প্রশ্াবে দেশ উত্সন্ন, ভ্রাতৃষিরোধের ফলে সর্জন্বাস্ত, এমন 
একটিও দৃষ্টান্ত এই সকল দীর্ঘ বিবরণের কোথাও দৃষ্টি- 
গোঁচএ হর না| বরং লিখিত বিবরণ পাঠে ইহাই 
জানিতে পারা যায় যে,প্রজারা সুখী ও সমুদ্ধ ছিল__-তাহারা 
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অবিচার ও অশান্তি কাহাঁকে বলে জানিত না । কৃষির 

যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল এবং কলাবিদ্যারও চর্চ। 
হইত |” হিউয়েন সাঁঙের স্মারক-পুস্তিক সামুয়েল বীল 
(59861 13০81) কর্তৃক ইংরাঁজী অন্কুবাদে ভারতবর্ষে 
প্রচলিত হিন্দুশাপন সম্বন্ধে লিখিত আছে £--রাঁজশীস্নে 
কঠোরতা কোঁথাও ছিল না) এই জন্তই শাসন-প্রথায় 
কোনও জটিলতা! ছিল না । 

“সরকারী ভূ-সম্পন্তি প্রধানতঃ চাঁরি ভাগে বিভক্ত ছিল । 
প্রথম ভাগের আয় হইতে রাজকাধ্য নির্বাহের ব্যয় এবং 
ধঙ্ঞাদিতে বলি প্রভৃতির জন্য ব্যয় হইত। দ্বিতীয় ভাগ 
হইতে মন্ত্রির্গ এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান কন্মচারীর 
ভরণপোঁষণের জন্য ব্যয় নির্বাহ হইত। তৃতীয় অংশ 
হইতে যোগ্য কর্মচারিগণের যোগ্যতার পুরস্কার প্রদত্ত 
হইত এবং চতুর্থ তাঁগ হইতে গুণের উৎকর্ষপাধনে উৎ- 
দাহিত করিবার জন্য ধর্মস্বন্ধীয় অনুষ্টানগুলির সাহাষ্- 
কলে অর্থ প্রদান করা হইত। এই জন্যই রাঁজকর লঘু 
ছিল; পারিশ্রমিক ব্যতীত কাহাঁকেও প্রায় কোনও রাজ- 
কার্ধে নিযুক্ত করা হইত না, প্রত্যেকেই নিজ ধনসম্পত্তি 
নিরুদ্ধেগে রক্ষ। করিতে সমর্থ হইত এবং শ্বস্য পরিবার 
প্রতিপালন জন্ত সকলকেই “ভূমি কর্ষণ করিতে হইত: 
যাহারা সরকারী ভূমি কর্ষণ করিত, তাহাদিগকে রাজ” 


উল কর ৩ রক আরাকতানন পিক হানা লিক একে ॥. 


[১৪৯ ] 


বণিকসম্প্রদায় অবাধ দেশের সর্ধত্র বাণিজ্য করিতে পাঁরিত। 
সাশান্ত একট! শুক্ক প্রদান করিলেই জল বা স্থলপথে বণিক- 
গথকে ছাড়িয়! দেওয়া হইত। সাধারণের কোনও মঙ্গল- 
কর কাধ্যের জন্ত শ্রমজীবিগণ্ণকে কাধ্য করিতে বাধ্য করাঁন 
হইত; কিন্তু তাহারা রীতিমত পারিশ্রমিক পাইত। কর্মান্- 
সারে পারিশ্রমিক প্রদানে কখনও ত্রুটি কর! হইত ন1 |. 

“সৈনিকগণ কর্তৃক রাজ্যের সীমাস্তপ্রদেশ গুলি সুরক্ষিত 
এবং অবাধ্য ও অশান্ত ব্যক্তির শাস্তিবিধান করা হইত । 
রাত্রিকাঁলে অশ্বারোহী দৈমিকগণ রাজপ্রীসাঁদের চতুর্দিকে 
পাহারা দিত। আবস্তক অন্রুধায়ী সৈনিকদল গঠিত 
হইত; সৈনিকগণ ভাতা পাইত এবং প্রকাশ্তভাবে 
প্রজাগণকে সৈনিকশ্রেণীভুক্ত করা হইত। স্বস্বব্যর় ও 
পরিবারাদি প্রতিপালন জন্য শাসনকর্তা, মন্ত্রী, বিচারক ও 
অন্ঠান্ত উচ্চ শ্রেণীর রাঁজকম্দচারিগণকে পদান্ুদারে জায়গীর 
প্রদান করা হইত্ত।” 

হিউযেন সাঁউ বলেন, চীনদেশীয় করদ রাঁজগণ বৌদ্ধ- 
ধন্মাবলম্বী মহাঁরাঁজ কনিক্ষের রাজত্বকালে চীনদেশ হইতে 
কতিপয় চীনদেশীয় ভদ্রলোককে ভারতে প্রেরণ করিয়।- 
ছিলেন | খৃষ্তীয় ৭৮ সালে ভারতের উত্তর-পশ্চিম স্থিত 
কান্মীরে কনিক্ষ রাজত্ব করিতেন । মহারাজ কনিক্ষ ইহা- 
দিগের প্রাতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
যে ভ-ভাঁগে ভাহাদিগের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল, 
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তাহাই পরিশেষে চীনা-পটা আখ্যা ধারণ করে, চীনাগণই 
" ভারতে প্রথমে স্তাসপাতি ও প্রিচফলের প্রচলন করিয়া 
ছিলেন। এই জন্যই পিচকে চীনাঁনি এবং গ্াসপাঁতিকে 
চীনারা'জপুত্র বলা হইয়! থাকে । 

মেগাস্থিনিসের সময় হইতে হিউয়েন সাঙের ভাঁরত 
আগমনকা'ল পর্যন্ত অর্থাৎ খৃষ্টপূর্বব চতুর্থ শতাব্দী হইতে 
ৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই দীর্ঘকাল ভারতের রাঁজ- 
নীতিক অবস্থা এইরূপ ছিল। ইহ! ব্যতীত প্রাচীন ভাঁর- 
তের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রথ। এবং নগরগুলির্‌ শাসন ও স্বাস্থ্য 
রক্ষাসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা অতি চমৎকার ছিল। গ্রাম্য পঞ্চা- 
যেত শাসন পরিষদে পাঁচ জন করিয়া সভ্য থাকিত। 
পঞ্চায়েত সভায় প্রথমে পাঁচ জন, পরে বারো। জন করিয়। 
সভ্য থাকিত । তাক শ্াম্য পঞ্চায়েত সভা গ্রাধ্য 
শাপন সম্বন্ধে সর্বধবিষরেই স্বাধীন ছিল। প্রত্যেক গ্রামে 
এই ভাবে এক একটি ক্ষুদ্র সাঁধরণতন্্র প্রচলিত ছিল৷ 
এই পঞ্চায়েত সভ। গ্রামের সকল ব্যবস্থা করিত; শাঁসন- 
কাধ্য পরিচালনা করিত; তবে শ্রামের উৎপন্ন শস্তের 
উপর নিদ্ধারিত রাজকর গ্রাম্য পঞ্চায়েত সর্ভা রাঁজ-দর- 
কারে নিদ্দি্ভ সময়ে পাঠাইয়া দিতেন। প্রত্যেক জিলা 
এই ভাবে কতিপয় ভাগে বিভক্ত হইয়! প্রত্যেক ভাগ 
গ্রামা পঞ্চায়েত সভা দ্বারা শাতীিত উইল | বেরী হীরা 
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রাজনৈতিক স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পাঁইতেন । শাসন- 
কার্যে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে মত গ্রকাঁশ করিতে * 
পাঁরিতেন। মন্ এই গ্রাম্য পঞ্চায়েত শাসনপ্রথার বিব- 
রণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের অন্তান্ত 
ব্যবস্থাসন্বন্ধীয় গ্রন্থে ইহার উল্লেখ ও বিবরণ আঁছে। হিন্দু. 
রাজত্বকালে এ পঞ্চায়েত প্রথা বরাবর অক্ষুপ্ণ ছিল। গ্রাম- 
বাঁসিগণ আপনাদিগের গ্রাম্য শাসনকর্তা আপনারাই 
নির্বাচন করিতেন। এই শাঁসনকর্তী নিজ ভরণপৌষণের 
জন্ত নির্দিষ্ট পরিমাণে ভূ-সম্পত্তি পাইতেন। তিনিই গ্রাম্য 
শাঁসন-সভাঁর সভাপতির কাঁধ্য করিতেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে 
সভ্যগণকে লইয়া সভ1 করিতেন । এই গ্রাম্য শাঁসনকর্তীর 
অধ্বীন এক জন করিয়া কর্মচারী থাকিতেন। তিনি 
'গাঁমের সকল কাঁধ্য পরিদর্শন করিতেন, সমন্ত জমীর পরি- 
মাণ, বিবরণ, উৎপন্ন শস্তের হিপাঁব ও রাঁজকর হিসাঁব 
রাখিতেন। ইহ! ব্যতীত প্রত্যেক গ্রামে ব্রাহ্মণ পুরোহিত, 
গাঁম্য পাঁঠশালায় শিক্ষক, ক্ষৌরকার, হুত্রধর, কর্মকার, 
গোঁপ, চর্মবকার, কুস্তকার, ধীবর, রজক, ওষধ-বিক্রেতা, 
তৈলকার, চৌকিদার এবং ঝাড়ুদার থাফিত। এই সমস্ত 
লইয়াই গ্রামের প্রতিষ্ঠা । ইহাঁরাই গ্রামসন্বন্ধীয় সকল 
বিষয়ে আলোচনা করিয়া যুক্তি সহ ব্যবস্থা করিত | 

মনুর সময় হইতে অথবা অন্ততঃ খুষ্টের জন্মগ্রহণের 
চারি শত বর পূর্ব হইতে ভারতে এই প্রকারের একটা! 


৯ 





গ্রাম্য শাসনপ্রথ! প্রচলিত ছিল। কোনও বহিঃশত্রর আক্র- 
মণে, আভ্যন্তরীণ বিপ্লবে, যুদ্ধে, হুতিক্ষে, মহামারীতে বা 
ভূমিকম্পে কোন প্রকারেই তাহা ক্ষুণ্ন বা বিধ্বস্ত হয় নাই। 
সার মশিয়ার মন্য়ার উইলিয়ামস (11 1017127. 1০00161 
$৬111147)5 ) বলেন £-ভারতে এই গ্রাম্য শাসন-প্রথা 
অতি প্রাচীন, ইহ। চিরদিনই অক্ষুণ্ন ছিল, সুতরাং ' আমার 
বিবেচনায় ভারতের এই গ্রাম্য শাসন-প্রথা আমাদের 
প্রথম ও প্রধান আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত। ভারতের 
ইতিহাসে ইহা অতুলনীর | আঁমাদের ইংলগ্ের গ্রাম্য শাসন- 
প্রথার হ্তায় ভারতের এই গ্রামা শাসনকাধ্যের অনুষ্ঠান- 
গুলির আলোচনা. করিলেই মনে হইবে যে, আধ্য জাতি 
যুরোপ বা এসিয়ার যেখানেই গিয়াছেন, সেখানেই গ্রামা 
সমাজে সর্বসাধারণের স্বাধীনতাঁমূলক নান! প্রকার বিধি 
ব্যবস্থার প্রচলন করিয়াছেন । ভারতের গ্রাম বা নগর 
অর্থে কতকগুলি ঘরবাঁড়ীর সমষ্টিমাত্র বুঝায় না । দৈর্ঘ্যে 
বা প্রস্থে তিন, চারি বা ততোধিক একটি স্থানে সর্ব্সাধা- 
রণের উন্নতি ও মঙ্গলের জন্ত পৃথক পুথক্‌ বৃত্তি ও ব্যবসার- 
ধারী ব্যক্তির সম্মাবেশে পরস্পরের স্বার্থরক্ষার প্রতি দৃষ্টি 
রাখিয়া নকলের সমবেত চেষ্টার ফলেই এই গ্রাম্য শাদন- 
সমিতির উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা । ইহাতে কাহারও ব্যক্তিগত 
স্বাধীনডা ক্ষু্ন হইত না, ইহাই স্বরাঁজের প্রথম বীজ- 
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রাজনৈতিক অস্ুষ্ঠানের ইহাই মৃলস্বরূপ। থুষ্টের ছুই তিন 
শত বৎদর পূর্ব হইতে মন্থু কর্তক বিধিবদ্ধ হইবার সময় 
হইতে এই ব্যবস্থা ভারতে বরাবর চলিয়া! আসিতেছিল। 
প্রাচীন যুগ হুইতে ভাঁরতের ধন্ম্সমাজ ও রাজনৈতিক 
ব্যবস্থার উপর দিয়া কত বিপ্লবই বহি! গিয়াছে; কিন্তু 
এ ব্যরস্থা বিধ্বস্ত হয় নাই । ভারতের উপর কত বহিঃ 
শন্রুর আক্রমণে কত শত বার রজ্ের প্লাবন বহিয়া গিয়াছে, 
অগ্নির জালাঁমরী শিখা ভারতের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে 
কত শত বার লেলিহান জিহ্ব! বিস্তার করিয়াছে ; কিন্তু 
তাঁরতের সেই অতি পুরাতন সহজ সরল স্বাভাবিক গ্রাম 
ও নগরের হ্বাবস্থা, তাহার অনুষ্ঠানে তাহার রীতি-নীতি 
কোন দিনই পরিক্তিত ভয় নাই । শত বিপ্রবের কের 
কুলে থাকিয়াও তাহা অটল, অচল ও অপরিবর্তনীয় |” ক 
মুসলমানগণ ছয় শত বৎসর যাঁবৎ ভারত শাঁপন করিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু এই সুদীর্ঘ মুসলমানরাজত্বকালেও হিন্দুর 
গ্রাম্য অনুষ্ঠানের কোনও পরিবর্তন ঘটে নাই । যেমনটি, 
তেমনটিই ছিল। পল্ীবাঁসী হিন্দু প্রজ! মুসলমানের শাসন 
অনুভব করিতেও পান নাই। ভারতের রাজপিংহাঁসনে 
সুনলমাঁন অথবা! মোগল বাদশ। অধিষ্ঠিত ছিলেন । অধী- 
নস্থ রাজা ব' রাণী শিদ্দিষ্ট, কর প্রদান করিতেন মাত্র । 
অন্ত কোনও প্রকার বাধ্যবাধকতা ছিল না । অধীন্তার 
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একমাত্র চিহ্ন এই কর-প্রদান ; অন্তান্ত সর্ববিষয়েই রাজ- 


, গণ সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। প্রত্যেক রাঁজাই আপন রাজ্যে 


স্বাধীন আইন প্রণয়ন, প্রচলন, শাসন, বিচার করিতে পারি- 
তেন। কোন ব্যাপারেই মুসলমান সম্রাট হস্তক্ষেপ করি- 
তেন না । দেশীয় রাজগণের রাজ্যশাসনকার্ষ্য প্রাচীন 
হিন্দু আদর্শেই বরাবর চলিত। এখন পধ্যস্ত ভারতে 
হিন্দশাসিত ইংরাঁজের যে করদ ও মিত্ররাজয আছে, 
সেখানেও সেই সেই প্রাচীন হিন্দু শাসনপ্রণালী প্রচ- 
লিত। মুসলমানগণ ভারতে . সম্পূর্ণ প্রতুত্ব কোনও দিন 
স্কাপন করিতে পারেন নাই। ইংরাজ রাজত্বের পুর্বে 
ভারতে কি বিচারকার্ধ্য, হুষ্টের দমন, পুলিসের অন্যান্য 
কা্য কি রাজস্ব আদায় এ সকল কার্ধ্যই গ্রাম্য সভা দ্বারা 
সম্পাদিত হইত। কিন্তু আজ আর সে ভারত নাই। 
ইংরাজের স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্তীগণ ইংরাজ-শাসিত 
ভারতে হিন্দুর সে গ্রাম্য প্রাচীন স্বায়ত্ব-শানন প্রথার 
উচ্ছেদসাঁধন করিয়া কি বিষম অদূরদর্শিতার পরিচয়ই 
প্রদান করিয়াছেন! আর তাহার স্থলে যে শাসন ও 
বিচারপ্রণালীর প্রচলন করিয়াছেন, তাহার ব্যয় সঙ্কলন 
করিতেই আঙ্জ ভারত সর্বস্বান্ত! এ ব্যবস্থার তুলন! 
পৃথিবীর কোথাও নাই। অনেকেই ইংরাজের ন্তায়- 
বিচারের প্রশংনা করিয়া থাকেন। এ কথা অবশ্াই 
স্বীকার করিতে হইবে যে, ইংরাজ শীসনে ক্তারবিচার 
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আছে, কিন্তু এ বিচার বহুব্যয়পাপেক্ষ এবং সম্পূর্ণ নির- 
পেক্ষ নহে। বিচারম্থলে খন উভয় পক্ষই ভারতবাসী,, 
তখন নিরপেক্ষ বিচার হইয়া থাকে) কিন্তু যখন কোনও 
রুরোপীয় ভারতবানীর প্রতি অত্যাচার করেন, তখন 
তেমন নিরপেক্ষ বিচারটি আর ঘটে না । বিশেষতঃ বিচার 
এতই ব্যয়-সাপেক্ষ, দরিদ্র ব্যক্তি কোনক্রমেই ন্টায়সঙ্গত 
বিচারের আশা করিতে পারে না, ব্রিটিশ শাননকালে পুলি- 
সের এই অত্যাচার আর রাঁজস্ব-আদায়কারী কন্ম্চারি- 
গণের নিষ্ঠুরতার ফলে প্রজাদাধারণ আজ সকল আশী- 
ভরসা বিদর্জন দিক্ধা। যেন ক্রমশঃ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেছে । 
এ দেশে অনেকেরই বিশ্বাস, ইংরাজ বাহুবলে ভারত 
অধিকার করিয়াছেন । কিন্তু ভারতের ইতিহাস পাঠে 
অবগত হওয়1 যায় যে, মুদলমান-শক্তির অধঃপতনের সময় 
কতিপয় ইংরাঁজ বণিক বাণিজ্যব্যপদেশে ভারতে পদার্পণ 
করিয়াছিলেন । তখন হিন্দুমুদলমানে বিরোধ চলিতেছিল, 
হিন্লুগণ মুসলমানগণের অধীনতা-পাশ হইতে আপনাদিগকে 
মুক্ত করিয়! ভারতে হিন্দু-শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধ- 
পরিকর হইয়াছিলেন। মুদলমানের দিলী সিংহাঁসন অধিকার 
তাহািগের লক্ষ্য ছিল, এই বিপ্লধ ও অরাজকতার ষুগে 
 ইংবাজ বণিকগণ ইষ্ট ইত্ডিয়া, কোম্পানীর প্রতিষ্ঠ। করিয়। 
সেই নামে মুসলমানগণের সহায়তায় প্রবৃত্ত হয়েন। এই 
ভাবে তাহারা মোগল-বংশের হীনবল নামষাত্রবিশেষ 
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সম্াটগণের বিশ্বাসের পাত্র হইয়া উঠেন। মোগল 
, সম্রাট তখন নিতাস্ত নগণ্য । প্রভূত, প্রতিপত্তি তিনি 
তখন সকলই" হারাইয়াছিলেন। ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর 
এই সহায়তার প্রতিপ্ানন্বরূপ লর্ড ক্লাইবের প্রতি অনুগ্রহ 
প্রকাশ পূর্বক মোৌগলবংশের শেষ সম্রাটগণ ইষ্ট ইণ্ডিযা 
কোম্পানীকে ১৭৬৫ খুষ্টাব্দে বাঙ্গালার দেওয়ান বা শাসন- 
কর্ত নিযুক্ত করিয্না একখানি সনন্দ দান করেন। যদিও 
সেসময় মোগল সম্বাটগণের লনন্দ দান করিবার কোন 
ক্ষমতাই ছিল না, তথাপি যত দিন পধ্য্ত তাহারা নাষ- 
মাত্রও ভারতের সম্রাট ছিলেন, তত দিন তাহাদিগের প্রদত্ত 
এ সনন্দের বলে ইংরাজ ঘে ভারতে একটি ক্ষমতা বা 
অধিকার স্থাপন করিবেন, তাহাতে সন্দেহের বিষয় কি 
আছে? কোম্পানীর সওদাগরগণ যেখানেই যাইতেন, 
সেখানেই তাহারা এই সনন্দ লইয়া যাইতেন। স্বয়ং লর্ড 
ক্লাইব কলিকাতা হইতে ১৭৬৫ খুষ্টীবের ৩০শে দেস্টেম্বর 
ইংলগ্ডে কোর্ট অফ ডাইরেকুরীকে লিখিয়াছিলেন £--এই 
দেওয়ানী অর্থে আমি বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা এই 
তিনটি স্কুবার সমস্ত জমীজমার তত্বাবধান এবং রাজস্ব 
আদায়ের ক্ষমতা বুঝিয়া থ.কি।” এই তিনটি জুবাই সর্ধ- 
প্রথমে কোম্পানীর হস্তগত হয় এবং সে জময় এই তিনটি 
স্থবা হইতে প্রভৃত রাজস্ব দায় হুইত। লর্ড ক্লাইব 
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আপনাদিগের রাজস্বের পরিমাণ আমার বিবেচনায় আপনা” 
দিগের পুর্বব-অধিকৃত বঞ্ধমান প্রভৃতির রাজস্ব সমেত এই, 
বৎসর ২ শত ৫০ লক্ষ টাকার বিশেষ কম হইবে না ।* ক্রমশ 
বখ্নর বদর আরও বিশ হইতে ত্রিশ লক্ষ টাকা আদায় 
হইতে পারিবে । শাস্তির সময় আপনাদিগের সমর ও শাসন 
বিভাগের ব্যয় কখনই ৬০ লক্ষের অধিক হইবে না। 
নবাবের ভাতা কমাইয় ৪২ লক্ষ কর! হইয়াছে ; সত্রাটকে 
দেয় মাত্র ২৬ লক্ষ টাকা । অতএব দেখা যাইতেছে, 
অন্যন ১ শত ২২ লক্ষ টাঁকা অর্থাৎ ১৬৫০৯০৭ বিলাঁতী 
পাউ্ড কোম্পানীর লভ্যাংশ থাঁকিবেই ।” 1 

“বৎসর বৎসর ১ শত ৫* লক্ষ পাউগ্ডের অধিক এই 
অধীনস্থ দেশ হইতে কোম্পানীর অংশীদারগণের লত্যাংশ- 
স্বরূপ ইলঞ্ে প্রেরিত হইবে |” | 

ভারতে ইংরাজ রাজত্বের ইহাই ভিত্তিস্বরূপ। এক্ষণে 
তারত হইতে সেই স্থলে প্রান ও৫ কোটি টাকা প্রেরিত 
হইক্কা থাকে । ক্লাইবের প্রবন্তিত রাজ্যশাসন্প্রণালী 
অনুসারে শাপনদাক্িত্ব ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল । 
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নবাবের নামেই রাজস্ব আনায় হইত ; নবাবের কর্ম 
ারিগণই বিচারকের স্থান অধিকার করিতেন এবং 
শাঁসনসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার নবাবের নামেই 
চলিত। কিন্ত দেশের প্রকৃত প্রভূ ছিলেন ইষ্ট ইত্তিয়া 
কোম্পানী । লভ্যাংশ সমস্তই তাহাদের হস্তগত হইত। 
কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ অবাধে প্রজার উপর অত্যাচার 
করিয়া আপনাদিগের অর্থ লালস! তৃপ্ত করিতেন; নবাবের 
কর্মচারীগণ ভয়ে নীরব থাকিতেন। নবাবের বিচারালয় 
ইংরাঞ্জের স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রজাপীড়নের যন্তশ্বরূপ ছিল | * 
সে অনেক কথা । ইংরাজ জাতির অযোগ্য প্রতিনিধিগণ : 
ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর নামে সে দিনে ভারতবর্ষে যে 
ছু্নীতি ও পাপপন্থ। অবলঙ্বন পূর্র্বক অনীম ছংখ ও ঘাতনার 
সথপ্টি করিয়াছিল, তাহার তুলনা নাই। যেন ুরোঁপে 
ইংরাজ জাতি অত্যন্ত দরিদ্র ছিল। ভাঁরতে দরিজ্ঞ ইংরাজ 
জাতির বাবপার-বাণিজ্যের উন্নতি ও বিস্তারের উদ্দেস্তে 
কোম্পানীর কর্মচারিগণ এই সকল ঘ্বণিত নীতি অবলম্বন 
করিয়াছিল। বাহার! বাগ্িপ্রবর বার্ক কর্তৃক প্রকাশিত 
ওয়ারেণ হেষ্টিংসের কু-কীর্তির বিবরণ পাঁঠ করিয়াছেন, 
যাহারা নিরপেক্ষভাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিহাস 
পড়িয়া দেখিয়াছেন, তীহারাই জানেন, ইষ্ট ইশ্ডিরা 
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কোম্পানী কিরূপ পাঁশবিক নীতি অবলম্বন করিয়া এই 
সোনার ভারত একেবারে ছারখার করিয়াছেন। তূম্যধি-* 
কাঁরিগণকে তীহার্দিগের পৈতৃক ভূসম্পত্তি হইতে বঞ্চিত 
করিরা প্রকাশ্ত নীলামে সে ভূসম্পন্তি বিক্রয় করা হইয়াছে ; 
বাঁণিজা-ব্যবপায় শিল্প অত্যাচার এবং একচেটিয়। ব্যবসায়ে 
উৎসন্ন করা হইরাঁছে ; শিক্পজাত দ্রব্যের উপর অযথা! শুন্ 
বসাইয়! তাহার সর্ধনাশসাধন কর! হইয়াছে । 

ব্রিটিশ শাঁসনকালে ভারতবর্ষে এইবার প্রথম হুর্ভিক্ষ 
দেখা দিল! ১৭৭০ খুষ্টাবে পূর্ণিযা জিলায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ 
হইল, এই দুর্ভিক্ষে পুর্ণিয়৷ জিলায় এক-তৃতীয়াংশের অধিক 
নরনারী অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল; কিন্তু এই ভয়ানক 
দুদ্দিনে এমন কঠোর্তাঁর সহিত ভূমিকর আদায় করা 
হইল যে, এ বৎসরের আদায় অন্ঠান্ত বৎসর অপেক্ষা 
অধিক হইল। ৯ই মে, ১৭৭, খুষ্টাব্যে কলিকাতা কাউন্ষিল 
কোর্ট অফ ডাঁইরেক্টীর্কে পত্র লিখিলেন ১- দুর্ভিক্ষ দেখা 
দিয়াছে । অনাহারজনিত মৃত্যু, অন্নাভাবে দ্বারে দ্বারে 
নরনারীর সকরুণ ভিক্ষাধাদ্ঞ! প্রকৃতই বর্ণনাতীত। খন- 
ধান্তপূর্ণ সমৃদ্ধ পুর্ণিরা জিলার এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী 
অনাহারে মৃত্যুযুখে পতিত্ত হইয়াছে । দেশের অন্যান্য 
অংশেও ছুঃখ-দারিদ্রের তুলন! নাই ।” ৯২ই ফেব্রুয়ারী 
১৭৭১ খুষ্টাব্দে তাহারা লিখিলেন £- 

“অতি ঘোর হূর্ভিক্ষ সত্বেও এবং এই তয়ানক হুর্ভিক্ষে বু 


[ ১৫১ ] 


লোকক্ষয় হইয়াছে, তথাপি বর্তমান বর্ষে বঙ্গ এবং বিহারে 
_ভূমিকর বৃদ্ধি করা হইয়াছে ।” * 

স্বর্গীয় রমেশচক্জ দত *[: ০0110701021 [7175001% 0? 
[11012” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন £__ 

“সাধারণতঃ উপযুক্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাতের অভাবেই 
ভারতে দুর্ভিক্ষ আত্মপ্রকাশ করিয়া থাঁকে ; ইহাই ভার- 
তের ভুর্ভিক্ষের মুখ্য কারণ । কিন্তু সে ছুর্ভিক্ষ যে এষন 
তীত্র ভাব ধারণ করে এবং সে জন্য লোকক্ষয় হয়, তাহার 
কারণ, ভারতবাসীর দাঁরিদ্রা-ছুঃখের বিরাম নাই । যদি 
শম্তহানির দিনে পার্বতী প্রদেশ হইতে মূল্য দিয়া খাস্ত- 
শশ্ত ক্রয় করিবার শক্তি তাহাদের থাঁকিত, তাহা হইলে 
ভারতে এত লোকক্ষয় হইত না। কিন্তু তারতবাসী 
সম্পূর্ণ অর্থহীন, খাস্ভাভাবের দিনে তাহারা খাস্তদ্রব্য মূল্য 
দিয়া ক্রয় করিতে অসমর্থ £ কাষেই যখনই কোনও স্থাঁনে 
কোনও কারণ বশতঃ শস্তহানি ঘটে, অমনই সহত্র সহস্ 
লোক--লক্ষ লক্ষ নর-নারী অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয় 
থাকে ।” 1 ১৮৮০ এবং ১৮৯৮ খুষ্টার্ধের ছুর্ভিক্ষ কমিশনের 
রিপোঁটে জানিতে পারা যায় যে, ১৮৬* খুষ্টান্দ হইতে 
১৯০০ খুষ্টাব্ধ পর্ধ্যস্ত এই ৪* বৎসরে ভারতবর্ষে দশ বার 
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অতি ঘোর দুর্ভিক্ষ হইয়াছে । ১৮৩০ খৃষ্টাকে উত্তর-ভার্ত- 
বর্ষে যে ছুঙিক্ষ হয়, তাহাতে ২ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে_ 
পতিত হইয়াছিল বলিয়! প্রকাশ | কিন্তু মনে হয়, লোক- 
ক্ষয় ইহা অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। ১৮৬৩ থুষ্টাবে 
উড়িস্তার ছুর্ভিক্ষে উড়িস্যাক় প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক 
অর্থাৎ প্রায় দশ লক্ষ নর-নারী কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে । 
১৮৬৯ খুষ্টার্দে উত্তর-ভারতে আবার দুর্ভিক্ষ হয়) এবার 
অন্ততঃ ১২ লক্ষ ভারতবাদী প্রাণ 'হারাইয়াছে । ১৮৭৪ 
ুষ্টাব্দে বজগদেশে ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। কিন্তু বঙ্গদেশে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভূমিকর অপেক্ষাকৃত লঘু। 
এই জন্ত বঙ্গবাসী তেমন দরিদ্র নহে, এই কারণেই এই 
খৃষ্টাবের ছুর্ভিক্ষে বঙ্গে কোনও লোকক্ষয় হয় নাই। অপর 
পক্ষে মাদ্রাজ প্রদেশে ভূমিকর অত্যন্ত অধিক এবং ক্রমাগত 
বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে । এই কারণে মাদ্রাজবাপী দরিদ্র । 
মাদ্রাজে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ভীষণ হুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল; 
ফলে এই ছুর্ভিক্ষে ৫০ লক্ষ হতভাগ্য মাদ্রাজবাসী প্রাণ 
হারাইল। উত্তর-ভারতে তৃতীরবার হুর্ভিক্ষ দেখা দিল । 
এবারের ছুভিক্ষে ১২ লক্ষ নর-নারী প্রাণত্যাগ করিল। 
১৮৮৯ খৃষ্টাবে মাদ্রাজ ও উড়িষ্যায় যে ভয়ানক কুর্ভিক্ষ 
উপস্থিত হয়, তাহাতে গ্বে কত লোক নট হইয়াছে, তাহার 
ইয়ন্তা নাই । এ বিষয়ে কোনও সরকারী রিপোর্ট প্রকা- 
শিত হয় নাই। ১৮৯২ খৃষ্টাবে আবার মাদ্রাজ, বঙ্গদেশ, 
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চে 


বর্গদেশ ও রাঁজপুতানায় ছুরভিক্ষ উপস্থিত হয় ।' ইহার ফলে 
 _ মাদ্রাজে বহু লোকক্ষয় হইষাছিল; বঙ্গদেশে হয় নাই। 
১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ, ব্রহ্মদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে 
তুর্ভিক্ষ হয়। যখন হুর্ভিক্ষ অতি তীত্রভাব ধারণ 
করে, তখন প্রায় ৩* লক্ষ ন্র-নারী সরকারী রিলিফ 
কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিল! বজদেশ এবং অন্ঠান্ত স্থানে 
লোঁকক্ষয় হয় নাই বটে, কিন্তু মধ্যপ্রদেশে এই বৎসর 
প্রতি সহস্রে ৩৯ হইতে ৬৩ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে । 
১৯০০ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাব, রা'জপুতাঁনা, ষধ্যপ্রর্দেশ এবং বোখ্বাই 
প্রদেশে যে ছুর্ভিক্ষ হয়, তাহা সর্বাপেক্ষা বহুদূরব্যাপী, 
যে কয় মাসে ছুর্ভিক্ষ অতি ভীষণ ভাঁব ধারণ করিয়াছিল, 
সে সময় সাহায্যপ্রাপ্ত শ্রমজীবীর সংখ্য। প্রায় ৬০ লক্ষ 
হইয়াছিল । বোম্বাই হইতে দুর্ভিক্ষ কমিশনের সভাপতি 
সার এ, পি, ম্যাকডোনাল লিধিয়াছিলেন £--“পোকা-মাক- 
ডের মত মানুষ মরিতেছে |” ১৮৯১ খুষ্টার্ব হইতে ১৯১ 
খুষ্টাব্দ পধ্যস্ত এই দশ বৎসরের মধ্যে তিনটি ছুর্ভিক্ষের 
ফলাফল এবং ভারতবাসী ক্রমশই দিন দিন যে ভাবে 
দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে, তাহার ফলাফল সম্বন্ধে ১৯০১ 
খৃষ্টানদের সরকারী আদম স্থমারিতে অনেক কথা আছে। 
গত দশ বৎসরে ভারতের লোকসংখ্যার আদৌ বৃদ্ধি হয় 
নাই । বঙ্গ, মাদ্রাজ ও উত্তর-ভা'রতে কিঞ্িৎ বৃদ্ধি তইয়া- 
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রাজাসমূহে হাঁসের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ, এবং সকল স্থানেই 
হুর্ভিক্ষের প্রকোপ অত্যস্ত অধিক হ্ইয়াছিল। বস্তুতঃ _ 
প্রতি বসর শতকরা এক জন করিয়া লোকসংখ্য। বৃদ্ধি 
হইলে এই দশ বৎসরে ভারতে লোকসংখ্যা ষফত হইত, 
তাহা অপেক্ষ। গণনায় প্রায় তিন কোটি কম হইয়াছিল 1” * 
ক্লাইবের পর ওয়ারেণ হেষ্টিংস বঙ্গের শাপনবর্তা নিযুক্ত 
হয়েন এবং ১৭৭২ খুষ্টীব্দে বড় লাঁটের পদে উন্নীত হয়েন। 
ইনিই ভারতের প্রথম বড় লাট। ১৭৭৪ খ্রষ্টান্দে পিটের 
( ৮৮11)1210 01৮১ ইত্ডিয়া বিল বিধিবদ্ধ হুয়। পিটের 
ইত্ডিয়া বিলের ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্ষমতা লুপ্ত 
হয় ও ইংলগ্ের রাঁজশক্তি ভারত শাসনের ভার গ্রহণ 
করেনঃ ফলে সামান্য সামান্ত শাসন-নংস্কার হয় | শুয়া- 
রেণ হেষ্টিংসের পরে লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ বড় লাট নিযুক্ত হয়েন। 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকাঁলে ইংরাজ অধিকারের 
বিস্তার সামান্ত স্থলে দেশীয় রাজগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! 
করিয়া! তাহাদিগের রাজা গ্রাস করিঘ! ইংরাজ-শাসিত 
ভারতের কলেবরবৃদ্ধি, ভারতবাসীর অর্থশোষণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীর কর্মচারিগণের একমাত্র লক্ষ ছিল৷ “ভারত- 
বাসীর ভোটের অধিকার অর্থাৎ মতামত প্রকাশ দ্বারা 
শাসনযন্ত্র নিয়ন্ত্রিত করিবার অধিকার ভারতবাসীর নাই । 
ভারতের শাদনকাধ্য-নির্বাহক সভাগুলিতে ভারতবাসীর 
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কোনও প্রতিনিধি নাই। . কর-স্থাপন বা ব্যয়-ব্যাপারে 
 ভাঁরতবাঁদীর কোঁন মতামত গ্রহণ করা হয় না। আস্স- 
বায়ের হিসাবে ভারতবাপীর হস্তক্ষেপ করিবার কোনও 
অধিকার নাই। ভারতের উপর যে গুরু করভার স্থাপিত 
হইয়াছে, তাঁহা নিতান্তই অযৌক্তিক এবং এই করপ্রাপ্ড 
অর্থের যোল আনা ভারতে ব্যরিত হয় না। প্রতি বৎসর 
ভিশ কোটি হইতে পর্নতাল্িশ কোটি টাকা ভারত হইতে 
ইংলগ্ডে প্রেরিত হয়। বৎসর বত্সর এই অর্থ শোষণের 
ফল যে কি ভীষণ, সে বিষয়ে বিগত শতাব্দীতে বহু ইংরাজ 
মনীধী অতি বিশদভাবে বর্ণনা! করিয়াছেন ।” * মাদ্রাজের 
গভর্ণর সার টমাস মনরে। ত্রিশ বতসরের অভিজ্ঞতালাভের 
পর লিঘিক়াছেন £-__-“বিধিবাবস্থা প্রণয়ন কাধ্যে ভারত- 
বাসীর কোন অধিকারই নাই; শানকাধ্যের ত কথাই 
নাই। তবে সামান্ত সামান্ত পদে ভারতবাপীর নিয়োগ 
দেখিতে পাওয়। যাঁয়, ভারতবাপী শাসন বা সমর বিভাগের 

কোন উচ্চ পদেরই আশা করিতে পাঁরে না । তাহাদিগকে 
পর্বত্রই হীন জাতি বঙ্গিয়াই বিবেচন! করা হয়। তাহারা 
যে এক দিন এই দেশের প্রভু ছিল, এ দেশটা তাহাদেরই 
ছিল, এমন কথা! মনেই হর না; এখন তাহার অন্ুগ্রহা- 
কাজী দাস মাত্র । শাসন ও সমর বিভাগের উচ্চ পদ ছিল 
রোপণের অধিকৃত, তীঁহাদিগের উদ্ধত ধন তাহারা 
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দেশে প্রেরণ করিয়া থাকেন ।” বঙ্গীয় সিভিল সারডিসের 
মিঃ ফ্রেডারিক জনগোর ১৮৩৭ খুষ্টাবে লিখিয়াছিলেন £_ 
ভারতের স্থখের দিন এখন আঁর নাই। এক দিন ভারত 
'ধন-রক্র-পূর্ণ ছিল? ভারতের সে ধন-রত্ব এখন অতীতের 
কথা, ভারত তাহা! হইতে বঞ্চিত হইয়াছে: ভারত- 
বাসীর সে কর্ম-পামর্থা অন্তায় শাসনের ফলে জড়ী- 
ভূত ও লুপ্ত হইয়াছে; এ শাসনের মুখ্য উদ্দেস্ত জন্‌- 
কতকের স্বার্থরক্ষা হেতু কোটি কোটি নরনারীর স্বার্থবলি |” 
বিখ্যাত ইংরাজ এঁতিহাদিক অধ্যাপক এইচ, এইচ, 
উইলসন বৎসর বৎসর ভারত হইতে যে অর্থ শোধিত হয়, 
পে সম্বন্ধে. বলেন £-ভারত হইতে যে অর্থ ইংলগ্ড 
প্রেরিত হয়, তাহা ভারতের মূলধন। ভারতের মূলধন 
এই ভাবে শোষিত হইতেছে, অথচ ভারত তাহার পরিবর্তে 
কিছুই পাইতেছে না। এই অর্থ-শোষণের ফলে ভারত 
অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, ইহা ক্রমাগত বাহির হইয়া! 
যাইতেছে; কিন্তু পরিবর্তে কিছুই ফিরিয়া আসিতেছে ন1। 
ভারতের জাতীয় শ্রম-শিল্পের ধমনী হইতে জীবনের আশ্র- 
স্বরূপ এই রক্ত-শোষণ অবিরতই চলিতেছে অথচ সে 
জীবনীশক্তির রক্ষাকল্পে কোনও প্রকার পুষ্টিকর খাস্ভের 
ব্যবস্থা নাই।£ মাদ্রাজ গভর্ণমেন্টের অন্তম সভ্য এবং 
রেভিনিউ বোর্ডের সভাপতি জন সলিভ্যাঁন তাহার লিৰ্িত 
রিপোর্টে প্রকাশ করিয়াছেন £_প্বর্তমান ভারতে অনুম্থত 
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অর্থনীতি সম্বন্ধে ভারতবাঁপী যে অন্থযোগ করিয়া থাকেন, 
সে অনুযোগ আমার বিবেচনায় অর্থের পরিমাণ সম্বন্ধে, 
আদৌ নহে আমার মনে হয়, যে ভাবে সেই অর্থ ব্যক্রিত 
হইস্সা থাকে, সেই সম্বন্ধেই ভারতবাসী বরাবর অন্থযোগ 
করিয়া আসিতেছেন। কারণ ভারতীয়খণের রাহ্গত্ব কালে 
বে অর্থ রাজস্ব বলির সংগৃহীত হইত, তাহার সমস্তই তার- 
তেই ব্যয়িত হইত) কিন্তু আমাঁদের শাসনকালে রাজস্ব 
হইতে বহু অর্থ প্রতিবংসর ভারতের বাহিরে চলিয়া ফাই-. 
তেছে এবং ইহার পরিবর্তে ভারতকে কিছুই দেওয়া হই- 
তেছে না। এই শোষপক্রিয়। বিগত ৬* বা ৭* বৎসর 
যাবৎ চলিয়া আসিতেছে এবং ক্রমাগতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হই- 
তেছে। আমাদের ভারতশাসন স্পঞ্জের ন্তায় প্রসারিত 
হইয়। গঙ্গাতীরবত্তী সমস্ত উত্তম ও লোভনীয় পদার্থ সকল 
শোষণ করিয়া লইতেছে এবং আকুঞ্চিত হইয়া সেই সমৃদ্ধি- 
সস্তার আমাদের টেমস নদীতীরে টালিরা দিতেছে ।... 
তারতবাসীর উপর করস্থাপনের আলোচনায় ভারতবাসীর 
মতামত প্রকাশের অধিকার নাই) কর আমরা স্থাপন 
করি, তাহাদিগকে নীরবে দে কর প্রদান করিতে হয় ; 
আইন আমরা প্রণয়ন করি, বিধিবদ্ধ করি, তাহার! সে 
আইন মান্ত করিতে বাধ্য। তাহাদের দেশের শাসনকার্ষো 
তাহাদের কোন অধিকার নাই । যে তাহাদিগকে অজু. 
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তাহাও কি দাম্ভিক ফি অপমানকর অজ্ুহাতটি এই যে 
এ সকল দায়িত্বপূর্ণ কার্য করিতে হইলে যে বুদ্ধি-বিবেচনা॥ _ 
নীতিজ্ঞান ও চরিত্রবল থাকা প্রয়োজনীয়, ভারতবাসীর 
তাহা নাই 1” * 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতীয় শিল্পকলার 
ধ্বংসসাধন পূর্বক ইংলগ্েৰ শিল্পোন্নতির জন্য যাহা করা 
প্রপ্ধোজন, তাহাতে ইংরাজ শালক সম্প্রনায় বিন্দুমাত্র ত্রুটি 
করেন নাই! ইহার কারণ এই বিলাতী গভর্ণমেন্ট ভোট- 
দাতাগণের মধ্যে ৰণিক দোকানদার আর শ্রমশিলীীরই 
প্রীধান্ত ; ইহাঁরাই বিলাতের শীসনধন্ত্র নিরন্ত্রিত করি- 
তেছে ঃ ইহারাই ভারতের ভাগাব্ধাতা, রাজনীতিক বা 
দার্শনিকগণের স্থান দেখানে নাই বলিলেই হয় । ইংলগের 
শিল্পজাত পণ্য ভারতে আনিতে লাগিল, কোম্পানীর 
নিধুক্ত বড় লাট, কোম্পানীর পতিনিধিগণ এ কার্যে 
যথাপাধ্য সহায়তা করিতে লাগিলেন; অথচ ভারতীয় 
পণ্যের উপর উচ্চ হারে অথ! শুক বসাইয়া তাহার ইংলওু- 
প্রবেশপথ রুদ্ধ কর! হইল শিয়লিখিত বিবরণ পাঠ 
করিলেই ব্যাপারটি বোঁধগম্য হইবে । 

“ভাঁরত হইতে ইংলগে রপ্তানী শিল্পজাত পণ্যের উপর 
ব্রিটিশ সরকার আমদানী শুক্কের গুরুভার বসাইলে ভারত 


রর সর 


+ [২6190 01 016 9৫150 00700210065, 05492, 


| ১৫৯ ] 


হইতে ইংলগ্ডের কমন্স সভায় তাহার তীব্র প্রতিবাদ হয়) 
 _কিস্তু সে প্রতিবাদে কোনই ফল হইল না। শেষে চারি 
শত ইংরাজ ও ভারতীয় সওদাঁগর ভারত হইতে প্রেরিত 
চিনি ও মছ্ের উপর আমদানী শুক্কের বিরুদ্ধে আর একবার 
প্রতিবাদ করিয়াছিলেন 3 * কিন্তু বিলাতী নরকার তাহাও 
অগ্রান্থ করিলেন । বিলাতী সরকারের উদ্দেশ, যে সমস্ত 
কাচা মাল হইতে বিলাতী শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তত হয, 
সেগুলি অন্ত কোনও দেশ হইতে আমদানী না করিয়া! এক 
ভারত হইতেই আমদানী করিবেন, শৃতরাং ভারত আর 
শিল্পদ্রব্য প্রস্তৃত না করিরা বিলাতী শিল্পীগণের সমৃদ্ধির জন্য 
কেবল কীচ' মাল প্রস্তত করিয়! বিলাতে রগ্ানী করিবে 1৮ 
জান্মীণ অর্থনীতিবিৎ ফ্রেডরিক লিষ্ট বলিয়াছিলেন £-_ 
“যদি বিলাতী সরকার বিলাতে ভারতীয় শিল্পজাত পণ্য 
অবাধে প্রবেশ করিতে দ্রিতেন, তাহা হইলে অতি অন্পকাঁল- 
মধ্যেই বিলাতী শিল্পের ধ্বংন হইত।”৮+ এইরূপে পঞ্চাশ 
বখ্সরের মধ্যে ধে ভারত শিল্পপ্রধান স্থান ছিল, সেই 


ভারতকে কেবলমাত্র কৃষিকার্যেই আবদ্ধ থাকিতে 
হইল । 


শা আর পা এআ. 


লী শ সা লাশ 
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কার্পাস-জাত এবং রেশমী ড্রব্য, শাল, পশমী দ্রব্য, 
চিনি, তামাক, রম, নানাবিধ রঙ্গ, সোরা, কফি, চা, 
ইন্পাত, স্বর্ণ, লৌহ, তাত, কয়লা, কাষ্ঠ, অহিফেন এবং 
লবণ এই সকল দ্রব্য, ইহা ভিন্ন সর্বপ্রকার শন্ত ভারতবর্ষ 
হইতে যুরোপ ও এসির নানা দেশে রপ্তানী হইত ; 
কিন্ত অবাধ বাণিজ্যের অজুহাতে ইংলগ ভারতে বিলাতী 
শিল্পজীত পণ্য পাঠাইতেছেন এবং ভারতবাসী তাহা ব্যব- 
হার করিতে বাধ্য হইতেছে । এ সমস্ত দ্রব্যের উপর 
আমদানী শুন্ক নাই; কিন্তু ভারতের শিল্পজাত দ্রব্য 
যাহাতে ইংলগ্ড প্রবেশ করিতে না পারে, অতিরিক্ত আম- 
দানী শুক্ষ বপাইয়া ইংলগ্ডের রাজসরকার সে পথ বন্ধ 
করিয়া দিয়াছেন। বিগত দেড়শত বধব্যাপী ইংরাঁজ- 
শাসনকালে ভাঁরতবধষের কোন প্রকার শিল্পের উৎকর্ষ 
সাধিত হয় নাই । ইংরাঁজ গবর্ণমেন্ট সে উৎসাহপ্রদানে 
নিতান্ত বিমুখ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাঁসনসময়ে প্রায় 
২ শত ৩৫ প্রকার ভারতজাত দ্রব্যের উপরে ভারতের মধ্যেই 
শুদ্ধ বসান হইয়াছিল। ১৮৯৬ খুষ্টাব্দের কার্পাসম্ুন্ক আই- 
নের ৬ দফায় লিখিত আছে £--ব্র্টিশ ভারতে যত কাপ-: 
ডের কল আছে, তাহার প্রত্যেক কলে সেই সেই কলে 
প্রস্তুত কাপড়ের উপর মূল্যের হিসাবে শতকরা ৩৫০ করিয়া 
শুক আদায় করা হইবে ।” মিঃ দত্ত এই 'আইনটির উপর 


আপন টি এন, . 
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শুক্কবীতি কি ভয়ানক পক্ষপাতদোধছুষ্ট, তাহাঁর বু 
ৃষ্টান্তের মধ্যে ১৮৯৬ খুষ্টানের আইনটির বিষয় বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । বর্তমানে সত্য জগতের কোনও দেশে 
ইহার তুলনা নাই। প্রায় সকল সভ্য দেশেই বিদেশ 
হইতে আমদানী শিল্পজাত পণ্যের উপর অতিরিক্ত মাত্রায় 
শুক্ধ বসাইয়া দেশীয় শিল্প রক্ষা করা হইয়া থাকে । যে 
সকল সভ্য দেশ অবাধ বাণিজ্যনীতির একনিষ্ঠ সেবক, 
সেখানেও দেশীয় শিল্পের উপর কোন শুক্কই স্থাপন কর! 
হয় না) তবে বাঁজন্ববৃদ্ধির জন্ত বিদেশ হইতে আমদানী 
_ শিল্পজাঁত পণ্যের উপর নামমাত্র শুন্ক বসান হইয়া থাকে 
মাত্র। ভারতে শিল্পের এখন শৈশবাবস্থা, এ অবস্থায় 
ভারতীয় শিল্প সর্বদা রক্ষণীয়। বিখ্যাত অর্থশাজ্বিৎ জন 
্য়ার্ট মিলও এই মতের পোষকতা করেন 3 কিন্তু এ 
প্্স্ত ইংরাজ গভর্ণমেন্ট ভারতীয় শিল্পের রক্ষাকল্পে কোন 
চেষ্টাই করেন নাই | সামান্ত শুল্ক বসাইয়া রাজন্ব বুদ্ধি 
করিবার সুযোগও ইংরাজি গবর্ণমেণ্ট ১৮৭৯ এবং ১৮৮২ 
খৃষ্টাব্দে ত্যাগ করিয়াছেন । ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্য 
বিলাতী পণোর সহিত প্রতিযোগিতায় সম্পূর্ণ সমর্থ । এ 
যুক্তি দেখাইয়া ইংরাজ গভর্ণমেপ্ট ১৮৯৬ খৃষ্টা্দে অক্লান- 
বদনে ভারতীয় শিল্পের উপর শুদ্ধ ব্নাইলেন। চ্ভারত- 
শীসনকার্ধ্যে ভারতবাসীর প্রতিনিধি কেহই নাই) এই 
প্রতিনিধিবিহীন ভারতবাসীর স্বার্থ এই ভাঁবে ন&$ কর! 
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হইল ।”* ইংরাজ শীগনকাঁলে ভাঁরতবাসীর কি প্রকার 
'আরর্থক উন্নতি ঘটিয়াছে, ভারত কতটা সমৃদ্ধিসম্পন্ন 
হইয়াছে, ইহা হইতেই অন্ুমাঁন করিতে হইবে । 

আসামে চাঁএর চাষ হয়। এই চাঁএর চাষের জন্ত 
শ্রমজীবী সরবরাহ করিবার নিমিভ্ত একটা বিশেষ আইন 
বিধিবদ্ধ হইয়াছে । 

ভারতে এই আইনকে 51955 12৮ ( কুলী আইন ) 
বলে। এই আইনটি চা-চাষের একটি কলঙ্বস্বরূপ। নানা 
প্রলোভনে অশিক্ষিত সরলবুদ্ধিপম্পন্ন নর-নারীকে প্রথমে 
ুক্রিপত্রে সম্মত করাইয়া লওয়া হয় । তখন আর রক্ষা নাই) 
ঘেমন করিয়া হউক, চুক্তিপত্র অন্ুঘায়ী যত দ্রিন মেয়াদ 
থাকিবে, তত দিন তাহার্দিগকে বাধ্য হইয়া! আসামের চার 
বাগানে কুলীগিরি করিতে হইবে। যদি তাহার! পৰি 
ত্রাণলাভের জন্ত পলায়নের চেষ্টা করে, তাহ হইলে তাহা- 
দিগকে গ্রেপ্তার করিয়া! রাজদণ্ডে দণ্তিত করিয়া আবার 
চাকর মনিবের হস্তে সমর্পণ করা হয়। রাজদওভয়ে 
তাহার! বাধা হইয়। পরিশ্রম করিতে থাকে । এমন আইন 
ভারতে অন্য কোনও প্রকার কারের জন্ত বিধিবদ্ধ হয় 
নাই। এই কুলীপংগ্রহ ব্যাপারে কত দ্বণিত জাল, কত 
প্রতারণা, নির্যাতন, স্ত্রী-পুরুষ-ছরণ কত কাই বঙ্জ- 
দেশের ফৌজদারী আদালতে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে, 
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কতবার এই চুক্তির কুলীগণের মধ্যে কত জী বা পুরুষ 
কুলীর গ্রতি কত ঘৃণিত অত্যাচার কর হইয়াছে, তান্ধর' 
ইয়ত্তী নাই । আদামের চা-বাগানের ইতিহাসে ইহা এক 
হরপনেয় কলহ্ককালিম। । দাযিত্বপূর্ণ কার্যোর ভারপ্রাপ্ত উচচ- 
পদস্থ রাজকন্মুচারিগণ কতবার এই কুলী-আইন উঠাইয়! 
দেওয়ার অনুরোধ করিয়াছেন ; তীহারা। বলিয়াছেন, ভারতে : 
শ্রমজীবীর অভাব নাই; কার্ধয পাইলেই শ্রমজীবিগণ চাঁ- 
বাগানে যাইবে । সুতরাং এ বিষয়ে বিশেষ বিধির প্রয়োজন 
নাই। কিন্তু ধনাঢ্য চাঁঁকরের প্রভাৰ অসীম! কোন 
ভারত-সচিব বা কোনও বড় লাট এ পর্য্যন্ত এই কুলী- 
আইন রদ করিতে পাহসী হইলেন না; এই কুলী আইন 
দাসবাযবপায়ের নামাস্তরমাত্র ; অথচ ইহা অগ্যাপি ভারত 
হইতে উঠিল না1।” & 

ভারতবালীর রাজনীতিক অবস্থা কিরূপ, এক্ষণে সে 
বিষন্নে একটু আলোচনা করা যাঁউক। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট 
ইগ্ডিয়৷ কোম্পানীর ব্যবসায় বন্ধ হইয়াছে, ১৮৫৮ খুষ্টাবে 
কোম্পানী উঠিয়! গিয়াছে, কিন্তু কোম্পানীর শাসনগ্রথার 
গৃঢ় উদ্দেন্ত যেমন তেমনই আছে। কোম্পানীর মুলধন 
ইংরাজ সরকার খণ করিয়া পরিশোধ করিয়াছেন, সে. 
খণদায় ভারতের । ভাগ্গতবাঁসীর প্রদত্ত কর “হইতে সর- 
কার এই খণেব সদ পাঠাইয়া থাকেন, ভাঁরত-সামরাজ্য 


আশ নাট ৮ নঞ শা * হে শপ জা 
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কোম্পানীর হস্তচ্যুত হইয্না বুটিশ সরকারের অধিকারে 
. আসিল, কিন্তু তাহা মুল্য দিয়া ক্র করিল ভারতবাসী |” * 
১৮৫৮ খুষ্টাবে'ভারতের সাধারণ বা! সরকারী খণের পরিমাণ 
ছিল ৭ কোটি পাউও অর্থাৎ ১০৫ কোটি টাকা । যখল 
ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী ভারত শান করিতেন, দেই দীর্ঘ 
১ শত বৎসরে কোম্পানী এই টাঁক! ভারতে খরচ করিয়া- 
ছিলেন; কিন্তু অপর পক্ষে কোম্পানী ভারতবর্ষ হইতে 
২ শত ২৫ কোটি টাকা ভারত হইতে আদায় করিয়া লইয় 
গিয়াছেন; অথচ এক কপর্দকও সুদ দেন নাই । ইহা 
বাতীত কোম্পানী চীন, আফগাশিস্থান প্রভৃতি ভারতের 
বহির্ভাগে যে সকল যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার ব্যয়ও 
ভারতের নিকট দাবী করিয়াছেন । সুতরাং দেখ! যাই- 
তেছে, প্রকৃতপক্ষে কোম্পানীর শাসনের অবসানকালে 
ভারতের নিকট কোম্পানীর এক কপর্দকগ প্রাপ্য ছিল 
না; ভারতের এই সরকারী বা জাতীয় খণ একট! অভ্ভন্ত 
কল্পনামাত্র। অপর পক্ষে বলা যাইতে পারে, কোম্পানী 
ভারত হইতে যে টাকা লইয়। গিয়াছেন, হিসাবমত 
তাঁহার ১ শত €ৎ কোটি টাকা ভারতের প্রাপ্য! 
ইংরজের রাঁজসরকার ভারত-সাআাজ্যের ভারগ্রহণ পূর্ব্বক 
১৯ ব্থগরের মধ্যেই ভাতের এই জাতীয় ধণ প্রিগুণ 
করিয়। বপিয়াঁছেন 1 ১৬৮৭৭ খুষ্টাবে খন মহারণী ভারতের 
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সায্রাজ্জী পদে অভিষিত্তণ হন, তখন এই খণ প্রায় ২ শত ৮ 
কোটি টাকায় পরিণত হয়। ইহার মধ্যে ৬০ কোটি 
ঢাকা সিপাহীবিভ্রোহদমন ব্যাপারে ইংরাজ সরকার গ্থযয় 
করিয়াছেন বলিয়া তাহাও ভারতের খণ বলিয়! গণ্য করিয়া 
লইয়াছেন। ১৮৬৭ খুষ্টাব্দে আফ্রিকার আবিপিনিয়ায় যুদ্ধ 
হইয়াছিল; এই যুদ্ধের খরচ বাবদ ভারতকে বহু অর্থ দিতে 
হইয়াছে । ১১০, খৃষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় খণ হইল ৩ শত 
৩৬ কোটি টাকা । সরকারী ও সরকারের দীয়িত্বে পরি- 
চালিত ভারতীয় বরেলপথগুলির নিম্মণ জন্তই জাতীয় 
খণ এই ভাবে বাড়িয়া গেল। ভারতের কত শত ; 
অভাব; কিন্ত সরকার কোন দিকেই দৃকৃপাত না! করিয়া 
রেলবিস্তারে মনোনিবেশ করিয়াই এই কাঁগুটি ঘটাই- 
লেন । ১৮৭৮ ও ১৮৯৭ খুষ্টাব্দের আফগান যুদ্ধও এই 
খণবুদ্ধির জন্য কিয়ৎপরিমাণে দায়ী । 
ভারতকে এই জাতীয় খণের সুদ দিতে হইতেছে এবং 
এই সুদের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়া যাইতেছে । ইহ" 
ব্যতীত শান ও সমর বিভাগের যাবতীয় কর্মচারীর বেতন, 
বিরাট সৈশ্তদলের সমন্ত খরচ, এমন কি, লগুনের সেই 
ভারত-সচিবের আফিস আছে, তাহা নিম্াণ করিবার 
খরচ, ভারত-সচিবের যে আফিসের সামান্য সামান্ত কৃলী- 
চাঁপরাসীর বেতন পধ্যস্ত ভারতবর্ষ হইতে আদায় কর! হয়। 
এক ১৯০১-২ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে খরচ বাবদ ৭ কোটি 
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১৩ লঙ্গ ৯৪ হাজার ২ শক্ত ৮২ পাউগ (১ পাউও-5১৫ 
_ টাকা।) আদায় করা হয়। ইহার মধ্যে ১ কোটি ৭৩ লক্ষ 

৬৮ হাঁজার ৬ শত ৫৫ পাউণ্ড হোঁমচার্জ বলিয়া বিলাঁতে 
ব্যর হয়। ইহার উপর ভারতে ইংরাজ রাঁজকর্মচারিগণের 
বেতন আছে। এই টাক সবই বিলাঁতে পাঠান হইয়াছে । 
নিশ্নলিখিত বিবরণ হইতে ব্যাপারটি বুঝিতে পারিবেন ৮ 


(১) খণের স্দ ও ব্যবস্থা! বাবার ২০৫২৪ ১* পাউও্ড 
(২) ভারতের জন্ত ডাক ও তারবিভাগের 
খরচ বাবদ ২২২৮৮ ৪ 


(৩) সরকারী খাস ও সরকারী দাক্সিত্বে পরিচালিত 
রেলের জন্থ খণের সুদ প্রভৃতি বাবদ ৬২১৬৩৭৩ 
(৪) পাবলিক ওয়ার্কস্‌ € 4১05017695 


45110522595 20০4 ) ৫১২১৪ ” 
(৫) ম্যারিন্‌ ( জাহাঁজ-দন্বন্ধীয় খরচ ) ও ভারতসাগরে 

যুদ্ধ-জাহাজের পাহারা জন্ত ১৭৩৫৬২ 
(৬) বিলাতে ভারতের জন্য সমর বিভাগের ব্যয় বাবদ 

( পেন্সদন সমেত ) ২৯৪৫৬১৪ ৮ 


(৭) পিভিল চাঞ্জ €( ভাঁরত-সচটিবের আফিসের খরচ 
কুপার্ন হিল্‌ কলেজ পেন্নন প্রভৃতি ) ২১৩৫৩৭০ ৮ 
(৮) ষ্টোর্স (ভারতরক্ষার জন্তু সরঞ্জাম সমেত) ২০৫৭৯৩৪ ” 
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ইহ বাতীত যাহার! বার্ষিক বেতন বাবদ ১০ হাজার 
টাকা তদৃদধ পাইয়া থাকেন, এমন ১ শত ৫ জন কর্মচারী 
ভারতীয় রেলপথসমূহে নিযুক্ত । ইহারা সকলেই যুরো- 
পীয়। ইহাদের বেতন ১৬৩ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা (৫ লক্ষ 
$২ হাঁজার ৬ শত ৬৭ ডলার)। যে সকল কর্মচারী 
বার্ষিক ৫ হাজার টাকা! হইতে ১০ হাজার টাকা বেতন 
পান, তীাহাদিগের মধ্যে দেশয়ের সংখ্যা শাসন বিভাগে 
৪ শত ২১,ষুরোপীয় ১ হাজার ২ শত ৭ এবং ইউরেশীয় ৯৬। 
সমর বিভাগে ২৫ জন্‌ দেশীর, ১ হাঁজার ৬ শত ৯৯ জন 
যুরোপীয় এবং ১২ জন ইউরেশীয় প্ররূপ বেতন পান। 
পাবলিক ওয়ার্ক বিভাগে দেশয়ের সংখ্যা ৮৫ অথচ 
যুরোপীয় এবং ইউরেশীয় যথাক্রমে ৫ শত ৪৯ ও ৩ জন । 

পার্ামেন্ট মহাসভার সদস্য মিঃ এলফ্রেড ওয়েব বিষয়টি 
বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়া বলিয়াছিলেন, “লগুনস্থ 
ভারত-সচিবের আফিদসের খরচ বাবদ ভারতের জন্য 
বিলাতে গোরাসৈনিক সংশ্রহের খর্চ বাবদ, অবসরপ্রাপ্ত 
যেসকল শাসন ও সমর বিভাগের কন্মচারী বিলাতে 
আছেন, তীহাদিগের পেন্সন বাবদ, যাহারা অবসর গ্রহণ 
করিয়া বিলাতে আইসেন, তাহাদের ভাত! প্রভৃতির জন্য 
ভারত হইতে ইংলগ্ডে বে-দরকারী ভাবে যে অর্থ আসিয়। 
পড়ে, সে বাবদ, ভারতের জন্ত বিলাতে যে খণ গ্রহণ 


রে - 
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অংশীদারগণের লভ্যাংশ বাবদ বৎসর বৎসর ভারত হইতে 
বিলাতে ২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউও্ড হইতে ৩ কোটি পাউগ্ড 
($৫ কোটি টাক! অথবা ১২ কোটি ৫০.লক্ষ হইর্ডো 
১৫ কোটি ডলার ) প্রেরিত হয়। যদি এই অর্থশোষণ 
কয়েক বৎ্সরমাত্র কি এক বতসরের জন্তও চলিত, তাহ 
হইলেও তাহা শ্ায়োচিত হইত না! । কিন্ত যে দিন হইতে 
ভারত ইংরাজের অধীন হইয়! পড়িয়াছে, সেই দিন হইতে 
আজ পধাস্ত সমতাবে এই ভয়ঙ্কর শোষণক্রিয়। চলিয়া 
আসিতেছে | এ সম্বন্ধে মিঃ ক্রকৃস্‌ ব্রভামস লিখিয়াছেন, 
১৭৫৭ থুষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ হয়, এই পলাণী-যুদ্ধের পর হই- 
তেহ বাঙ্গালার লুগ্তিত ধন-রত্ব বিলাতে আসিতে লাগিল 
এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংলগে অসামান্ত ধনবৃদ্ধি নানা দিকে 
আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল । মনে হয়, পুথিৰীর স্থষ্টিকাল 
হইতে এ পধ্যস্ত ভারত লুণ্ঠন করিয়। যে ভাবে অর্থসঞ্চয় 
হইয়াছে, তেমন মর্থ কেহ কখনও ব্যবসাঁরে টাঁকণ খাটাইয়! 
উপায় করিতে পারে নাই। ধন-রত্বের স্রোত হতভাগ্য 
পরাজিত ভারতের ধনকোষ হইতে কি নিষ্ঠুর উদাসীনতার 
সহিত নির্গত হইয়! ইংলগ্ডের ব্যাঙ্ক সমূহে আঁপিরা নিষ্কৃতি 
লাত করিল ! যে ধন-রত্র এই ভাবে পলাণী ও ওয়াটারলু 
যুদ্ধের মধ্যে অর্থাৎ এই ৫৭ বৎসর ভারত হইতে বিলাতে 
আসিয়াছে, তাহার পরিমাণ ৫০ কোটি পাউও হইতে 
১ শত কোটি পাউগু অর্থাৎ ১৫ শত কোটি টাকা বলিয়া 
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অনেকের অন্ুমান। ১৯০০ খৃষ্টাব্ষের ২৪শে এপ্রেল তার্রি- 
খের লণ্ডন ওয়েষ্ট মিশিষ্টার গেজেট বলেন, উনবিংশ শতা- 
বীর শেষ ২৫ বৎসরে ভারত হইতে অস্থমান ৫ কোটি 
পাউও্ড (২ শত ৫০ কোটি ডলার অথবা ৭ শত €* কোটি 
টাক) বিলাতে আসিয়াছে । যদি বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ 
হইতে উদ্ধ'ত না হইত, তাহ? হইলে আজ এ কথ! কে 
'বিশ্বান করিত ? ভারত আজ এত দরিদ্র কেন, এখন কি 
আর তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে? কোন্‌, 
জাতি এমন ভাবে সর্বস্বান্ত হইয়াও কি বীচিদ্বা থাকিতে 
পারে? 
নাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, ইংলগ্ড ভারতের উন্নতির 

জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইংলগ্ড 
এ বিষয়ে এক কপর্দকও বায় করেন নাই। (ইহার 
সহিত উপনিবেশগুলির তুলনা করিয়া দেখুন ) ভারত 
গভর্ণষেন্ট বলিয়া একটি আমলাতন্ত্র বুঝায় । এই আঁমলা- 
তন্ত্রের সভ্য স্বয়ং বড় লাট, কাধ্যনির্ধাহক সভার সভ্যগণ, 
জলগীলাট, সমরবিভাগীয় সদস্ত, পূর্তীবিভাগীয় সদন্ত, 
অর্থসচিব এবং আইনবিভাগীয় সদস্ত। তারতবাসীর 
কোনও প্রতিনিধি এই কাধ্যনির্ববাহক সভায় নাই | ভারত- 
বাসীর কষি-ভূমিসংক্রাস্ত স্বার্থ তীহাদিগের, তাহাদিগের 
ব্যবসায় ও শিল্প এ সকলের জন্ত কোন প্রতিনিধিই এ 
সভায় লাউ | 5 পর্যাঞ্জ তে সভা ২৬ তি ঘানি +৯৬ 
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_ নিষুক্ত হয়েন নাই । সভ্যগণের সকলেই উচ্চপদস্থ যুরোপীয় 
কন্মচারী, ইহার! উচ্চহারে বেতন পাইয়া থাকেন এবং 
অবসর লইয়া! আমরণ পেম্সন তোগ করেন । 

প্রতোক প্রদেশে একটি করিয়! ব্যবস্থাপক সভা আছে। 
এই সভার কয়েক জ্ন মাত্র সম্ভ্য ১৮৯২ সালের বিধি অন্ধু- 
সারে নির্ধাচিত হইয়া খাকেন। এই ব্যবস্থাপক সভার 
প্রধান কাধ্য আইন-প্রণয়ন | নিয়ম-অনুপারে দেশের 
'আর-ব্যয়ের উপর সভার কর্তৃত্ব আছে, কিন্তু তাহা নাম- 
মাত্র। স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন. প্রথায় কর্ডৃপক্ষই আর- 
বন্ধের সকল কাধ্য স্থির করিয়া রাখেন, বাবস্থাপক 
সভায় তাহার সামান্তী আলোচনা হয় মাত্র । বজেট 
পাশ করা না করা ভারতবাসীর প্রতিনিধিগণের ক্ষমতার 
অতীত। 

এই ব্যবস্থাপক সভায় ২৫ জন মাত্র সন্ত আছেন ; 
ইহাদিগের মধ্যে মাত্র চারি জন স্থলবিশেষ হইতে নির্বাচিত 
হইয়া থাকেন। কিন্তু ইহাদিগের নিয়োগের কর্তা স্বরং 
বড় লাট। তিনি ইচ্ছামত সদস্য নিযুক্ত করিতে পারেন । 
তবে কোন তর্কের খাতিরে তিনি এই চারি জনকে নির্ব্বা- 
চিত সদস্ত বলিয়া থাকেন মার । এ চারি জন ভারতবাসী 
সদশ্ত টেবলের এক প্রান্তে উপবেশন করিয়া থাকেন, 
অপর প্রান্ত যুরোপীয় সস্তগণ অল্ক্কৃত করেন । ভার- 
তায় সদস্তগণ হইতে আরম্ভ করিয়া! কার্যকাঁলে দীর্ঘতা 
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অনুসারে প্রত্যেক সদস্তই নিজ নিজ বক্তৃতা পাঠ করিয়া 
'থাকেন। অপর সরস্তগণ কে কি বলিবেন, কেহই তাহ! 
জানিতে পারেন না; ন। জানিয়াই বক্তৃতা প্রস্তত করিয়া 
থাকেন; রীতিমত আলো চন! ব1 তর্ক-বিতর্ক কিছুই হয় নাঁ। 
বড় লাট ইচ্ছামাত্র এ বক্তৃতার ধারা যে কোন পথে চালিত 
করিতে পারেন। ভারতীয় প্রতিনিধিগণ সভায় যাহাই 
বলুন না কেন, তাহাতে কোন ফলই হয় না। তাহার! 
পতায় দলাদলি করিয়া স্বপক্ষ প্রবল করিয়। তুলিতে 
পারেন ন!। কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের উপর তাহাদিগের 
কোন প্রভাবই নাই। প্রকৃতপক্ষে এ অবস্থায় সভায় 
ভারতবাসী প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার অধিকার প্রাপ্ত 
হইয়াছেন, এমন কথ! আর বল! চলে না । 

ভারত-সচিব বিলাতী গভর্ণমেন্টের এক জন সত্য, 
ভারতের রাজ-প্রতিশিধি তীাহারই অধীন কন্মচারী, 
তাহার আজ্ঞাপালন রাজপ্রতিনিধির কর্তব্য । ভারত- 
সচিব ভারতীয় প্রজার দেশ ভারতবর্ষ হইতে ছয় সভ্স্ত্ 
মাইল দুরে অর্থাৎ ইংলগ্ডে অবস্থান করেন । তীহার সাহাষ্য- 
কারী একটি সভা আছে, সভার সদশ্ত সংখ্যায় দশ জন। 
ইহারা সকলেই অবসরপ্রাপ্ত এংলো-ইপ্ডিয়্ান। সদস্তগণ 
সকলেই স্বদেশের স্বার্থ-চিস্তায় অবহিত। এই সমগ্র 
ব্যাপারাটিকে সার উইলিয়াম ভাণার ৮৫091105771 7 ০৮ 
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থাকে ) বলিয়া নির্দেশ করিরাছেন ; ইহাতে প্রজার প্রত্তি- 
নিধির স্থান আদৌ নাই । 
রুসিয়ার স্তায় ইংরাজের ভারত-শাসন-প্রণালীও স্বেচ্ছা- 
চারমূলক । কারণ, এই শাসনব্যাপারে ত্রিশ কোটি 
তাঁরতবাঁপীর কোনও অধিকার নাই । ভারতবাসীর মতা- 
মৃত ভার্তবাঁসীর মস্তব্র স্থলে কোথাও নাই । বর্তমান 
ভারত-শাসন-প্রথার প্রধান লক্ষ্য ইংরাজের, স্বার্থরক্ষা। 
ভাঁরতবাসী সর্ধপ্রকার গুরু করভার বহন করিতে থাকিবে, 
তাহ] হইলেই হইল। ভারত সরকার শ্দান, মিশর, চীন. 
তিব্বত এবং অন্তান্ত স্থানে সৈন্য প্রেরণ করিবেন, এ সকল 
স্থান ভারতের বাহিরে ; তথাপি এই সকল যুদ্ধের বায়ভার 
লক্ষ লক্ষ ডলার দরিদ্র ভারতবাসীকে বাধ্য হইয়! বহন 
করিতে হইবেই।* ভূমিকর ব! অন্তান্ত কর বাঁবদ ভারত- 
বাসীর নিকট হইতে যে ভাবে যে অর্থ শোষণ করা হয়, 
প্থিবীর কোন সভ্য দেশেই তাহা হয় না। তার্তবর্ষে 
প্রকার প্রকৃতপক্ষে জমীর আত্বৃদ্ধির পথে বাধ! প্রদান 
করেন ? কৃষকগণের লাভের অন্তরায় স্ব, সরকার | যতবার 
জমীর বন্দোবস্ত হয়, তত বাঁর সরকারের অর্থ আদায় করি- 
বার স্ুষোগ উপস্থিত হয়। ইহার ফলে দেশের কুষক- 
সম্প্রদায় চির-দারিদ্র্য ভোগ করে।: ইংলগু, জন্মণী, যুক্ত- 
পাজা, ফান্ল বং অন্ালা দেশে সবকার প্রজার আফমবছ্ির 
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পভায়তা করেন। দেশের পণ্য বিক্রয়ের জ জন্য নুতন নৃতন 
স্বানের ব্যলস্থা করেন, অর্থাগমের নব নব পন্থা আবিষার 
করেনঃ এক কথায় বলিতে হইলে সরকার ও দেশ- 
বাণী এক ও অভিন্ন; দেশবাসীর সমৃদ্ধিলাভের সঙ্গে ন্‌ঙ্গে 
সরকারও সমৃদ্ধ হয়েন। ভারত সরকার প্রজার জন্য কোনও 
নৃতন শিল্পের ব্যবস্থা করিয়া দেন নাই; কোনও মৃতপ্রায় 
শিল্পকে পুনর্বার সঞ্জীবিত করিয়া তুলেন নাই। অপর পক্ষে 
ধতবার জমীর নূতন বন্দোবস্ত হয়, ততবারই সরকার 
হষোগ বুঝিম্ব! জমীর উৎপন্ন শশ্তের অংশ গ্রহণ করিয়। 
থাকেন ।* 

ইংরাজ ভারতে যে ভূমিকর স্থাপন করিয়াছেন, তাহ 
কেবল অত্যধিক নহে, প্রথাটি অতি নিক্কষ্ট। অধিকাংশ 
প্রদেশেই ভূমিকরের হার নির্দিষ্ট ও স্থায়ী নে; সর্ধদাই 
পরিবর্তনশীল । ইতলগ্ডে ভূমিকরের হার ১৭৯৮ খুষ্টান্দের 
পৃর্ষের এক শত বত্পর সাব প্রতি পাউগ্ডে এক শিলিং 
হইতে চাঁরি শিলিং অর্থাৎ জমীদার যেখাজান! আদায় 
করেন, তাহার শতকর! ৫ ভাঁগ হইতে ২* ভাগ ছিল 
ইহার পর রাজমন্ত্রী পিট ইহা অপরিবর্তনীয় ও স্থারী বাঁলয়া 
ঘোষণ। করেন এবং স্থলবিশেষে ভূমিকর ছাড়িয়া দেওয়াও 
বাইতে পারে, ইহাই বিধিবদ্ধ ইয়। ভারতে ১৭৯৩ হইতে 


স্পা টা শশা পাটা" শা 


| ১৭৬ 


১৮২২ খুষ্টা পর্যন্ত বলদেশে ভূমিকর খাঁজানার শতকর! 
৯* 'াগ রং উত্তর-ভারতে ৮* ভাগ ছিল ।* এ 

অধুন। দরিদ্র ভার্তবাসী দিনমজুরী করিয়া মাত্র ছুই 
আন! চারি মানা উপাঞ্জন করিয়া থাকে; তাহাতেই 
পরিবার প্রতিপালন করিতে হয়। সরকার এই ছুঃখ- 
দারিদ্র দূর করিবেন, এই আশায় ভারতবাপী বিগত বিশ 
বৎ্ণর যাবৎ আন্দোলন করিতেছেন, তাহার প্রতি বৎসর 
সভা করিয়। থাকেন! এই বাৎসরিক সভা ব্যতীত নান। 
স্থলে বিশেষ বিশেষ সভা আহৃত হইয়া থাকে । এই সকল 
সভায় ভারতের শিক্ষিতসন্প্রদায় যোগদান করিয়া থাকেন । 
ভারত গভর্ণমেন্ট সর্বপ্রকারে. প্রজার এই আন্দোলন বন্ধ 
করিবার জন্য বদ্ধপরিকর; তথাপি সভ। হইতেছে; 
বাৎ্দরিক সভার মন্তবাগুলি নভার কর্তৃপক্ষ বরাবর ভারত- 
পচিব ও ভারতের বরাজপ্রতিনিধির নিকট প্রেরণ করিতে- 
ছেন। কিন্তু এ পর্যানস্ত স্বেচ্ছাচারী শাসনকৃগণ একটি 
উৎসাহের বাক্য উচ্চারণ করেন নাই । ইহারা রুসিয়'র 
স্বেচ্ছাচারমূলক শাপনপ্রথাকেই আদর্শ করিয়াছেন । 
কিন্ত সার হেনরী কটন বলেন £_-"আমরা রুপিয়াতেই 
স্বেচ্ছাঁচারমূলক শাসন প্রথার একটা আদশ দেখিয়া থাক, 
ইহাই আমাদিগের অভ্যান« কিন্ত ভারত গভ্ভর্ণমেন্টই 
স্বেচ্ছাচারিতার আদশ। কুপিরার শাসন-প্রথা এতটা 


_ লা শশুর ত শি শা 
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নহে ।” কোঁন কোন দাস্তিক নির্মম যৌবনমদষত্ত পিভি- 
পিয়ান করেক বৎসরের জন্ত ভারতে পদার্পণ করেন 1 
উদ্দেশ্ত__ ভারতের অর্থশোধণ, অর্থ-লালসার তৃপ্তিসাধন 
এবং স্থার্থসিদ্ধি। হ্হাঁর! দরিদ্র ভারতবাসী-গ্রদত্ত অথে পুষ্ট 
হইয়। স্বদেশে বাইয়া রামরাজা করিতে খাকেন। আহি 
আপ্নাদিগকে লর্ড ক্ার্জনের ভারতশীলন একটা দৃষ্টান্ত- 
স্বূপ উল্লেখ করিব । সেই লর্ড কার্জন ভারতবাসীর 
অত্যন্ত অপ্রর় । সর্বকা্যে বাধাপ্রদান 'ও প্রজার প্রতি 
অবিশ্বাস ইহার ভারত-শাসনের মূলমন্ত্র ছিল। তিনি 
স্বাধীনতার অনুষ্ঠানে কিংবা জাতির স্তায়সঙ্গত আকাঞ্জ। 
আদৌ সম্থ করিতে পাঁরিতেন না। সে সময় ভারতের 
দংবাদ-পত্রগুলি ক্রমশঃ প্রভাবশালী হইয়া উঠিতেছিল। 
তাহার আর সহা হইল না। তিনি অবিলম্বে 0816181 
১৪০০5 £৯০% অর্থাৎ রাজ্যের গুপুষঞ্বিষয়ক একটা আইন 
বিধিবদ্ধ করিয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতাটুকু হরণ করির। 
লইলেন। তীহার শাসনকালে শাসন ও সমর-বিভাগীয় 
সমস্ত ব্যাপার গুপ্ত রাখিতেই হইবে, সরকার এইরূপ 
একট সঙ্কল্প করিলেন। তিনি তিববতে এক অভিযান 
প্রেরণ করিলেন । যখন ভারতে দুর্ভিক্ষে হাহাকার উপস্থিত ; 
প্লেগে শক্ষ'লঙ্গ প্রজা প্রাণভ্যাগ করিতে লাগিল, তখন তিনি 
দিল্লী নগরে এক বিরাট দরবারের আয়োজন করিয়া গরিদ্র 
বিপন্ন প্রজার অর্থ জলের মত খরচ করিতে লাগিলেন ॥ 
১২ 
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হ্বদেশানুরাগ বা জাতীয়তাঁর প্রেরণা তিনি একেবারেই 
গহা করিতে পারিতেন না । প্রাচীন রোমের আদর্ছে 
তিনি ভেদ্মন্ত্র প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি 
বঙ্গদেশ ছ্বিধা-বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন |. উদ্দেশ্ত-_উচ্চ- 
শিক্ষিত বঙ্গবাঁসীকে খর্ব করা । এই সকল কাধ্য তিনি 
এরূপ স্বেচ্ছাঁচার ও হঠকারিতার সহিত সম্পন্ন করিলেন যে, 
তাহার সাত কোটি বঙ্গবাঁপী প্রজার সন্মিলিত আবেদন 
তিনি অনায়াসেই অগ্রাহ্ করিলেন। ফলে বঙ্গবাণী 
'বিলাতী পণ্য বর্জন করিবার সন্ষল্প করিলে দবাগ্রির স্তায় এই 
পণ্য-বর্জন (8০৮০০ ) উত্তেজনা! দেশের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত 
হইল। দেশবাদী একমন্ত হইয়া বার বার ভীরত-সচিব এবং * 
রাজগ্রতিনিধির নিকট সনির্ধন্ধ অনুরোধ করিলেন? 1কন্ত 
ভারতের এবং বিলাতের উচ্চ সমৃদ্ধ রাঁজকম্মচারিগণ 
আঁব্দন-নিবেদনে কর্ণপাত করিলেন না। আশা 
করি, এই পণ্য-বর্জীন হইতে অত্যাচারী রাজপুরুষগণের 
জ্ঞানোদয় হইবে । ্‌ 

ভারতবালী রাজভক্ত এবং তাহারা, আইনের মধ্যাদ। 
বুঝেন। কিন্তু তাহারা দেড় শত বৎসর যাবৎ বিদেশীর 
নির্মম শাসনে অসন্তষ্ট ও দরিদ্র হইয়া! পড়িস্জাছেন। শ্বর্গীয় 
মহারাঞ্ী ভিক্টোরিয়ার ঘোষগ্াবাণী এক দিন লা এক দিন 
কার্ষেয পরিণত হইবেইশ-যদি ভারতবাপী এ আশা ন! 
করিতেন, তাহা হইলে ভারতে এত দিন ভয়ানক বিদ্রোহ ও 
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বিপ্লব আরম্ভ হুইভ, তাহাতে আর সচ্েহ নাই। সেই 
ভীষণ সিপাঁহী-বিদ্রোহবহ্ধি নির্ধাপিত হইলে পরই 
মহারাণি ভিন্টোরিয়! এই মর্মে ঘোষণ। করেন £_. 

“আমরা বুটিশ-শাপিত ভারতের আর বিস্তার প্রার্থন। 
করিনা । অপর কেহ আশগাদিগের রাঁজ্যে বা! অধিকারে 
হস্তক্ষেপ করিলে আমরা দে অপরাধ মার্জনা করিব না 
বটে, কিন্ত আমরাও কাহারও রাজ্যে বা অধিকারে হল্তক্ষেপ 
করিবনা। আমরা বেমন আমাদিগের অধিকার, সন্তয ও 
সম্মান অক্ষুপ্ রাখিতে চেষ্টী করিব, তেমনই এদেশীয় রাঁজগণের 
পম্তরষঃ সন্মান ও অধিকার অক্ষুঞ্ রাখা আমরা কর্তব্য মনে 
কারিব। আমর! আশা করি, দেশীক্ রাজগণ এবং আঁষা- 
দিগের প্রজাবৃন্দ শান্তি ও সুশাসনের ফলে ক্রমশ: সমৃদ্ধি 
এবং সামাজিক উন্নতির পথে অগ্রসর হউন । 

'আমাধিগের অন্তান্ত প্রজার প্রতি আমরা যাহ কর্তব্য 
বিবেচনা করিয়া থাকি, আমরা আমাদিগের ভারতীয় প্রজা- 
গণের প্রতিও তুলা কর্তব্য সম্পাদন করিব। আঁমরা আশা 
করি, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের আধীর্বধাদে বিশ্বস্তভাঁবে 
বিবেকের সহিত আমাদের কর্তব্যপালপনে আঁমৰা 
সমর্থ হইব। 

“আমরা খুষীযধর্ম্ে আস্থাবান্‌ এবং কৃতজ্ঞতার সহিত 
আমরা এই ধর্মঈগত. শান্তি হাদয়ে অনুগব করা থাকি; 
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আঙাদের ধর্শমত প্রচারের জন্য কোন প্রকার বলপ্রকাশ 
করিব না । 

“আমাদের রাজশক্তির ইহাই অভিপ্রীয় এবং উদ্দেশ্ঠ 
যে, কোনও ব্যক্তি অপর ধন গ্রহণের জন্য বা বিক্ুদ্ধ ধর্মানু- 
ঠানের জন্য কোনও প্রকার অনুগ্রহ বা নিগ্রহ ভোগ করি” 
বেন না। অপর পক্ষে সকলেই রাজদ্বারে তুল্য ও নিরপেক্গ 
ব্যবহার ও বিচার পাঁভ করিবেন । আমরা বিশেষভাবে 
আঁমাঁদিগের রাজকর্মমচারিগণের প্রতি এই আক্তা গ্রচার 
করিতেছি যে, তাহারা আমাঁদিগের গ্রজাবৃন্দের ধন্মমত বা 
উপাঁসনাপদ্ধতি ক্ষু্ করিবেন না; করিলে তিনি রাজ- 
অনুগ্রহে বঞ্চিত ও আমাদের রোবভাজন হইবেন । 

“আমরা ইহাঁও ঘোঁধণাঁ করিতেছি যে, আমািগের 
প্রজ্জাগণের মধ্যে ধাহার যেরূপ জাতি, বর্ণ বাঁ ধর্মমত হউক 
ন। কেন, যদি তাহার যোগ্য শিক্ষা দক্ষতা ও কর্তব্য সম্পা- 
দনের শক্তি থাক্ষে, তাহ! হইলে তাহাকে অবাধে নিরপেক্ষ" 
ভাবে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে ।” 

( লর্ড কার্জন কিন্তু ঘোষণা করিয়াছিলেন, ভারতবাসী 
জাঁতিত্বের অপরাধে কৌন কর্মেরই যোগ্য বলিয়। বিবেচিত 
হইতে পারে না ।) 

রাজ্যানিযেকের দিন রাজ; সপ্তম এডওয়ার্ডও "মহারাণী 
ভিক্টোরিয়ার এই ঘোষণাবানীর পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন । 
কিন্ত যাহা স্বর্গীয় মহারাঁণী এবং সম্রাট সপ্ত এভওয়ার্ড 
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প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, নে প্রতিশ্রতি রক্ষাকল্পে স্বেতা্ 
আমলাতন্ কোন প্রয়াস পাইয়াছেন কি? উত্তরে 
কহিব--ন!। 

ভাঁরতবাসী এক্ষণে সঙ্বদ্ধ হইয়! ইংলও্ড ও আমেরিকায় 
প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন এবং তীহার! জন ইয়া মিলের 
অমর-বাণীর সত্যতা অনুভব করিয়াছেন। জন ুয়ার্ট মিল 
বলিয়াছিলেন,_“যখন কোন জাতি আপনাদের দেশ 
আপনারাই শান করে, তেমন শাসনের একটা অর্থ আছে, 
দে জিনিপটার একট| দ্মন্তিতব আছে; কিস্ত এক জাতি 
যখন অন্ত জাতির শীননকাধ্য করিয়া! থাকে, তেমন শাসনের 
কোন অস্তিত্ব নাই। একটা জাতি অপর একটা জাতিকে 
আপনাদের স্বার্থসিদ্বির জন্ত নিযুক্ত করিতে পারে, তাহাদের 
দেশে ফাইয়। অর্থোপার্জন করিতে পারে শাত্র।? জেতা 
বিজিত জাতিকে গো-মহিযাঁদর হ্যায় ব্যবহার করিয়! 
্বজাতির শ্রীবৃদ্ধি করিয়া! থাকে 1” 

ভারতবাসী এখন স্বাবলম্বী হইতে কৃত-সংকল্প । কিন্তু 
প্রবলপরাক্রাস্ত বিদেশী জাতির তরবারি যখন স্কন্ধের উপর, 
তখন কোন সাহনদে এই গোলামের জাতি আঁর। মাথা : 
তুলিবে? যুক্তরাজ্যে ইংরাজ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে যুক্ত- 
রাজ্যের অধিবাদিগণের কিরূপ দশ। ঘটিত, যদি আপনার! 
তাহা জানিতে চাহেন, তবে ভারতবাসীর বর্থসাঁন আর্থিক ও 
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তারতবন্ধ মিঃ রেডি যথার্থ কথায় বলিক্লাছেন £-- 
“ইংলও ভারতে পার্দরী পাঠাইয্/! ভারতবাঁপীর জন্য পর- 
লোকে সোনার দিংহাসনের ব্যবস্থা করিতেছেন, কিন্ত 
তাহারা ইহলোকে ভারতবাসীকে একখানা সাঁদাসিদ] চে়ার 
দিতে এত অঙম্মত 1” * 


পঞ্চম অধ্ায় 


ভাঁরতে শিক্ষা 


ভারতে শিক্ষার চারিটি বুগ! প্রথম যুগ বুদ্ধের অত্থ্য- 
দের পুর্বে অর্থাৎ, খুং-পুঃ ৬ শতাব্বীর পুর্বে ; দ্বিতীয় 
যুগ বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার ও প্রভাবের সময় অর্থাৎ খুঃ-পুঃ 
পঞ্চম শতাব্দী হইতে দশম শতাববী পর্যযস্ত ঃ তৃতীয় যুগ 
মুসলমান রাজত্বকাল ও চতুর্থ বর্তমান বৃটিশ-শাঁসনের যুগ । 
কোনও জাতির শিক্ষার বিষয় অবগত হইতে হইলে 
সে জাতির সভ্যতা সম্বন্ধে একটা অভিজ্ঞতা থাক আবশ্তৰ | 
কারণ, কোন জাতিয় শিক্ষার পরিমাণ সে জাতির সভ্যতার 
অনুপাতে হয়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, হিন্দুর প্রাচীন 
সভ্যত! বৈদিক যুগে আরস্ত হইয়াছিল। আমরা ইতিহাঁস- 
পাঠে জানিতে পারি ষে, মেই অতি প্রাচীন যুগে ভারতীয় 
হিন্দুগণ বিরাট ধর্শাস্্র অর্থাৎ বেদ প্রণয়ন কন্সিয়াছিলেন। 
হিন্দুর এই বেদ চারি ভাগে বিভক্ত__খাকৃ, যু; সাম ও 
অথর্ব ও তৎসংশ্লিষ্ট ত্রাঙ্গণ,। আরণ্যক এবং উপনিষদ । 
এগুলি সংস্কৃত ভাঙায় লিখিত এবং ইহাই পৃথিবীর প্রাচীন- 
তম ধর্মশান্ত্র | হিন্দুর! বনলন যে, বেদ অপৌকরুষের ; আপন 
আপন ধর্মশান্ত্রসম্ঘন্ধে অন্তান্ঠ জাতিরও গ্রাহ্ন এইরূপ 
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অধীভ হইত ; অধ্যয়নকারী বেদ কঠস্থ করিয়া মুখে মুখে 
ইহা প্রচার করিতেন। সেই প্রাচীন যুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্তিষু 
এবং বৈশ্ঠ জাঁতির বাঁপকবালিকাঁগণ এই সকল বেদ অধ্যয়ন 
করিত এবং শিক্ষা! অর্থে প্রধানতঃ বেদাধায়নই বুঝাইত। 

প্রাচীন হগে হিন্টুর জীবন চারি ভাগে বিভক্ত ছিল। 
প্রথম ভাগ হিন্দুর ছাত্রজীবন। অষ্টম হইতে দাশ বর্ষের 
মধ্যে হিন্দু বালকের বিষ্ারস্ত কাল নির্দিষ্ট ছিল। এই সময় 
ছাত্র গৃহ ত্যাগ করিয়া শিক্ষকের গৃহে অবস্থান ও বেদাধ্য়ন 
করিত। বর্তমান যুগে সভ্য দেশে ছাত্রগ্ণ যেমন কয়েক 
বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিবাহিত করেন, সেইরূপ অতীত 
যুগেও হিন্দু বালকগণ গৃহ ত্যাগ করিনা গুরু-গৃহে অবস্থান 
করিত। কেহ কেহ বার বত্সর,। কেহ চব্বিশ বদর, 
কেহ ছয়ত্রিশ, কেহ বাঁ আটচল্লিশ বৎসর পর্ধ্যস্ত গুক্র-গুহে 
অবস্থানপুর্ব্বক ইচ্ছানুসারে এক হইতে চারি বেদ পর্য্যস্ত 
অভ্যাঁস করিত। ভিন্ন ভিন্ন গুরুর দিকট বেদাভ্যাস সমা- 
পশান্তে যথাসাধ্য গুরু-দক্ষিণা দান করিয়া ছাত্রিগণ গৃহে 
প্রত্যাগমন করিত। জ্ঞান-বিক্রয় অর্থাৎ ছাত্রগণকে জ্ঞান 
দান করিয়া বিনিময়ন্বরূপ কোনও প্রকার বেতন গ্রহণ 
হিন্দুধশ্মবিরুদ্ধ ছিল তবে অধ্যয়ন সমাপন কিয়! ছাত্র" 
গণ গুরুকে দক্ষিণা দাঁন করিত।, গৃহে প্রত্যাগমন পুব্বক 
ছাত্রগথ বিবাহ করিয়া গাহস্থ্য ধন্ম পালন করিত । কেহ 
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পূর্বক আল্লীবন নানা শান্ত ও বিজ্ঞানার্দি অধ্যয়ন 
করিত। 

সেই অতীত হুগে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি, ঈশ্বরা- 
নুভৃতিলাত এবং বেদবিহিত নানাবিধ যাঁগ-যজ্ঞাদির জ্ঞান- 
লাঁভই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। বেদাধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র- 
গণকে ছয় প্রকার বেদীঙ্গ শিক্ষা করিতে হইত। এই 
বেদাঙ্গ শাস্ত্রের অধ্যয়নই আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের প্রধান 
উপায় স্বরূপ ছিল। প্রথমেই শিক্ষা অর্থাৎ স্বর্-বিজ্ঞান 
পৃঠ করিতে হইত। ইহা ছারা ছাত্রগণ বেদে ব্যবহৃত 
শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা করিতে পারিত, শ্বর-বিজ্ঞান 
সমাপ্ত করিয়! ছন্দ পাঠ করিতে হইত বেদের স্তোত্রগুলি 
নীন! ছন্দে লিখিত। স্তোত্রগুলি শুদ্ধভাবে পাঠ কন্দিতে 
বাগান করিতে হইলে ছন্দ-জ্ঞান থাঁক! আঁবস্তক্ক। ইউ- 
রোপ এবং আমেরিকার সংস্কৃতজ্ঞ ম্নীষীনকল স্হজে 
সংস্কৃত শব্দ বা] বাক্য উচ্চারণ করিতে পারেন লা। কারণ 
স্কৃতের উচ্চারণে যে হুক্মাতিহুক্ম তারতম্য লক্ষিত হয়, 
পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণের জিহ্বা বিশেষ নদনীয় না হওফাতে 
তাহারা সেগুলি সম্পূর্ণ শ্ুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে পারেন 
না। কিন্তু হিন্দুগণ ছন্দ, শব্দ, বিজ্ঞান এবং ব্যাকরণ 
অভ্যাস করিয়া! থাকেন। স্চে প্রাচীন যুগে অর্থাৎ খুষ্টের 


9 লাম 3 ৯১ 5০1 ৮ রড সা ক সতের | শত পদ পেল এল স্পস্্রা ঘোশিি 


| ১৮৬ ] 


নিকুক্তই চতুর্থ অঙ্গ। নিরুক্ত শীক্সে শবের অর্থ এবং 
একই শব্দ ক প্রকার বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইতে পানে, 
তাহাই লিখিত হইয়াছে । ইহার পর কল্প; কল্প- শ্রৌতন্ূত্র, 
ধন্ম-সুত্র, গৃহ-সজ এবং হুন্ব-নত্র এই চারি তাঁগে বিভক্ত! 

শৌতনুত্রে যাগ-ষজ্ঞ-বলিদানাদির নিয়মসকল বর্ণিত 
আছে। ধর্দত্রে নাগরিকের কর্তব্য, গৃহাহ্ত্রে গৃহস্থের 
কর্তব্য এবং হুন্বনথত্রে ষজ্জের বেদী নিন্মীণসন্থন্ধে জ্যামিতি 
বা রেখাবিজ্ঞান ও ক্ষেত্রতত্ববিষয়ক আলোচনা লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে । সর্বশেষে জ্যোতিষ। বৈদিক যাঁগ-যজ্ঞ ক্রিয়াদি 
নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন করিবার জন্ত জ্যোতিষশান্ত্র অধ্যয়ন 
করিতে হইত জ্যোতিষ অধ্যয়ন ন। করিলে বেদজ্ঞান 
অপন্ডব এবং বেদবিহিত যজ্ঞাদিক্রিয়া সম্পাদন অসম্ভব 
হইত। এই জঙ্ঠ বেদে আমরা জ্যোঁতিষ-বিষদ্িণী নান! 
কথা বা তত্বের উল্লেখ দেখিতে পাই । 

এই সকল শাস্ত্র অধ্যয়নের অধিকার ত্রীক্গণ, ক্ষত্রিয় ও 
বৈশ্য এই তিন উচ্চবর্ণের হিন্দুরই ছিল। গুরুগৃহে ছাত্রগণ 
এইভাবে বিদ্যাভ্যান করিত এবং গুরু কোনও প্রকার 
বেতন গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু ইহা ব্যতীত জনসাধা- 
রুণূর জন্য বিদ্যা্দানের ব্যবস্থাও ছিল। বিচ্যোৎসাহী . 
রাজ! এবং ম্হারাঁজ। প্রভৃতির সভায় বহু পণ্ডিত থাকিতেন। : 
এই রাক্সভাগুলি শিক্ষার প্রধান কেন্্রস্বরূপ ছিল $ সভা- 
পর্ভতিতগণ এই সকল স্থানে বিনা বেতনে শিক্ষাদান 
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করিতেন। ইহা ব্যতীত দেশের নানা স্থানে পরিষদ্‌ ছিল। 
এ পরিষদ আধুনিক পাশ্চাত্য দেশের বিশ্ববিদ্ভালকের 
রূপাস্তরমাত্র । বৈদিক বুগের পর হইতে ব্রাহ্মণ যুগের কাল 
অর্থাৎ খুষ্টের জন্মগ্রহণের ১২ শত বৎসর পূর্ব্বে রাঁজগণের 
মভাগুলি শিক্ষার এ একটি বিশিষ্ট কেন্ত্র ছিল। ইহার 
পর অর্থাৎ খুষ্টের জন্মগ্রহণের ১ হাজার 'বৎসর পূর্বে 
ত্রাঙ্গণগণ বহু পরিবদের প্রতিষ্ঠা করেন। পরিষদ্‌- 
গুলিকে আধুনিক .কলেজের সরৃশ বলা যাইতে 
পারে।ক্গ. সাধারণের শিক্ষাগারগুলির প্রতিষ্ঠাতা 
ব্রাহ্মণ অধ্যাপক্ক ও পঞণ্ডিতগ্রণই ছিলেন। ছাত্রগণ শিক্ষা- 
গিহে গুরুগণের সহিত অবস্থান করিতেন, গুরুর গৃহ- 
কম্মে বহু প্রকারে সাহাধয করিতেন এবং তাহার পরিবর্তে 
বিন! ব্যয়ে শিক্ষা, আহার ও আশ্রয়স্থান পাইত্রে । 
অধ্যাপক মযোক্ষমূলার তীহাঁর প্রণীত “1500 06 
১০1)5111% 11691800০” অর্থাৎ সংস্কৃত লাহিত্যের ইতিহাস 
নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন £--“এক একটি পরিষদ্দে একুশ 
জন করিয়া দর্শন, ধন্মশান্্র এবং ব্যবহারশাস্ত্রবিদ অধ্যাপক 
থাকিতেন। কখনও কখনও তিন চারি জন ব্রাঙ্ণপণ্তিত 
একত্র হুইয়া এক একটি গ্রাম্য পরিষদের স্থৃ্টি করিতেন ।” 
উপনিষর্দে আমরা এই শ্রেণীর হিন্দু বিশ্ববিষ্ভালয়ের উল্লেখ 
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দেখিতে পাই । দৃষ্টাত্তস্বর্ূপ বল! বাইতে পারে যে, বৃহদা- 
রণ্যক উপনিধদের ২য় ভাগে লিখিত আঁছে যে, শ্রেন্- 
কেতু পাঞ্চাল পরিষদে শিক্ষার জন্ত গমন করিয়াছিলেন । 

এই সমস্ত কলেজ বা শিক্ষাকেন্দ্রে বেদ, দর্শন, ধর্মশান্, 
ফৌজদারী ও দেওয়ানী হিন্দু-ব্যবহারশান্্, কৃষি, সম্পত্তি, 
কুসীদ, উত্তরাধিকার ও সম্পত্তির বিভাগ সম্বন্ধীয় বিধিমকল 
শিক্ষা দেওয়া হইত। অগ্যাবধি ইংরাঁজ-শালনকালেও 
এই সকল বিধি অনুসারে হিন্দুমমাঁজ শাসিত হইতেছে। 
ইংরাজ এই হিন্দু-বিধিগুলির কোনও পরিবর্তনসাধন করিতে 
পাঁরেন নাই বা এই হিন্দুবিধির স্থলে কৌন প্রকার উচ্চত্তর : 
আদর্শের বিধি-ব্যবস্থাও প্রণয়ন ও প্রচলন করিতে পারেন 
নাই। ইহা অতিরঞ্জন নহে। যে সকল ছাত্র ব্যবস্থারশান্ত্র 
অধ্যক্সন করিয়া থাকেন, তাহারা রোমীয় এবং দুরোপীয় 
ব্যবহারশান্ত্র বু বৎসর যাবৎ অধ্যয়ন করিয়া পরিশেষে 
হিন্দুব্যবহারশান্ত্র অধ্যরন করেন ; নচেৎ ভাহাদিগের পাঠ 
সমাপ্ত হয় না । ্‌ 

আমি ইতঃপুর্র্বে আমার প্রথম 'অভিভাষণে প্রকাঁশ 
করিয়াছি মে, বৌদ্ধবুগের পুর্বে অর্থাৎ *ুষ্ট-পুর্্ব ১৪ শত 
বৎমর হইতে খৃঃ-পুঃ ৬ শত বৎসরের মধ্যে হিন্দুগণ ড় দর্শন 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন | হিন্দ্-ন্তায়,। মলো বিজ্ঞান, সাংখা- 
বিজ্ঞান, কপিলের ক্রমবিকাশতভূ,। কণাদের বৈশেষিক 
দর্শন, চিন্তাবিজ্ঞান, তন্ববিজ্ঞান, একেস্বরবাদমূলক দর্শনসমূহ 
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এবং বেদীস্ত, এ সমস্তই ষড়র্শনের অন্তর্গত। ছাত্রগণ 
পরিষদে এই সকল বিষয় শিক্ষালাঁভ করিতেন । অস্বশাস্ত্, 
অর্থাৎ পাটীগণিত, বীজগণিত, ক্ষেত্রতত্ব, ব্রিকোণমিতি, 
দশমিক ভগ্রাংশ, জ্যোতিৰ প্রভৃতি বৌদ্ধযুগের পূর্বের হিন্দু 
ছাত্রগণ শিক্ষা করিতেন। আপনারা ভাবিলে আশ্চর্ধ্যাঁন্বিত, 
হইবেন যে, এত প্রাচীন যুগেও হিন্দুগণ এই সঞ্ল 
বিজ্ঞান ও দর্শনতত্বসমৃহ আলোচনা করিতেন এবং 
ইহা এতিহাসিক সত্য যে, বিজ্ঞান ও দর্শনের মুল 
কেন্দ্রস্থল ভারতের বৈদিক ধায় । বেদোক্ত যজ্ঞবেদী বেদে 
বর্ণিত নিয়ম অনুসারে নির্শাণ করিতে যাইগ্লাই জ্যামিতি বা 
ক্ষেত্রতত্ব্র স্থষ্টি হইল । কারণ, কোথায়ও বা! বৃত্ত, কোঁথায়ও 
ত্রিভুজ, কোথা মণ বৃত্তের অত্যস্তরে ত্রিভুজের অঙ্কন প্রভৃতি 
নানা প্রথায় ক্ষেত্র অগ্কন করিতে হইত! বৌদ্ধযুগে আর 
যজ্ঞ বা] যজ্ঞবেদীর আবশ্তক হইত না; তখন ক্ষেত্র- 
তদ্বের কোনও ব্যবহার ছিল না 7; সে সময় বীজগণিত ক্ষেত্র 
তন্থের স্থান অধিকার করিল। প্ররুতপক্ষে ভারতবর্ষে 
বীজগণিতের যথেষ্ট অনুশীলন হইত এবং বীজগণিতের বিশেষ 
উন্নতিও হইয়্বছিল। জ্যোঁতিষের নাঁনাপ্রকার তত্ব আবি- 
ফারে এবং জ্যামিতির অনেক সমস্তাসমাধান ব্যাপাে 
বীজগণিতের বাবহাঁর হিন্দুদিগের বিশেষ প্রতিভার 


পাক কুজাখালিক। পানা কক জি 7 এল পাও স্ঞ্তা 


| ১৯০ ] 


পাশ্চাত্য গণিতজ্ঞ পর্ভিতগণও ভাহাতে বিন্ময় প্রকাশ 
করিয়াছেন । * 
ইহ] ব্যতীত মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত কেবল যে 
হিন্দুদিগের প্রাচীন ইতিহাস, তাহা নহে । রামায়ণ ও মহা 
ভারতে হিন্দুর সর্বপ্রকার বিজ্ঞান এবং দর্শনের সারাংশ 
সননিবিষ্ট হইয়াছে । রামায়ণ ও মহাভারতের সময় ও বৌদ্ধ 
যুগের পূর্ব্বে সর্ধজাঁতি ও সর্ধশ্রেণীর নর-নারীই রামায়ণ 
ও মহাভারত পাঠ করিতেন ।  ষাহাদ্বের বেদপাঠে অধিকার 
ছিল না, রামায়ণ 'ও মহাভারত তাহাদের জন্তই লিখিত 
হইয়াছিল। লিখিত ভাষার আবিষ্কারের বহু পূর্বেই হিন্দুগণ 
বেদ সকল এবং অন্ান্ত বিজ্ঞান ও দর্শনশান্ত্রসমূহ প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন। যাহা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইলে শত শত 
গ্রন্থের স্থষ্টি হইত, এত বড় বিরাট ব্যাপার কেবল মুখে 
মুরেই চলিয়া আঁপিতেছিল; পুরুষপুরুষান্থক্রমে ইহা এই . 
ভাবে রক্ষিত হইত-ইহ! কি সহজ কথা ? এই হিন্দুজাতির 
'কি জাশ্চর্ধ্য স্বৃতিশক্তিই না ছিল। এক গহাভারতেই এক 
লক্ষ সংস্কৃত শ্লোক । ঘখন আমি ভারতে ছিলাম, তখন 
দেথিক্াছি, এক জন ব্রাঙ্মণ-মহিল৷ এই সমগ্র মহাভারতের 
আগ্তন্ত কস্থ করিয়াছেন । একটি বাক্য তাঁহার ভুল 
হইত না। এখনও অনেক পণ্ডিত দ্বেখিতে পাওয়া যাঁয়_ 
যাহারা একটি শব্দও ভূল না করিয়া, একবারও না দেখিয়া 
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এক একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ মুখস্থ বলিয়! যাইতে পারেন । 
এই সমস্ত বিজ্ঞান ও দর্শন প্রথ্ষে সংস্কত ভাষার লিখিত 
হইয়াছিল; কিন্তু সম্প্রতি ভারতবর্ষের প্রায় ১৫০টি প্রচলিত 
তাষা় সংস্কৃত বিজ্ঞানও দর্শনের অনুবাদ হইয়াছে । এই 
সকল পুগ্তক পাঁঠের ফলে ভারতের জনসাধারণের নৈতিক ও 
আধ্যাম্মিক জীবনের উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে । যাহীর! 
শিরক্ষর, ভাঁহাদিগের শিক্ষার জন্য প্রায় প্রতি হিন্দপ্রধান 
গ্রামেই এই সকল বিষয়ের সভা ও বখকতা হইয়া থাকে 
অগ্ভাপি হিন্দুদিগের মধ্যে মূল সংস্কৃত গ্রন্থের শ্লেক পাঠ 
করিয়া সাধারণের ধোধগা প্রচলিত ভাষায় তাঁহার অনুবাদ 
করিয়া সকলকে শিক্ষাদানের প্রথা প্রচলিত আঁছে। বাহার ূ 
লিখিতে বা পড়িতে পারেন না, তাঁহারা এই প্রকারের 
কথকতা শুনিয়া থাকেন % ইহাতেই তাহাদের নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধিত হয়। 

প্রাচীন ভারতে আমুর্ষেদ বাঁ চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার 
বন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। “আধু” শব্দের অর্থ জীবন, “বেদ” 
অর্থে জ্ঞান ব1 বিজ্ঞান বুঝার; অতএব “আযুর্ধেদ” অর্থে 
'জীবন-বিজ্ঞান” বুঝিতে হইবে। হিন্দু-ভেম্বজ-বিজ্ঞান 
ইহারই অন্তর্গত। হিন্দুর এই ভেথজ-বিজ্ঞান ৃষটপূর্বব ৬ 
শতাব্দীর পুর্ব্বে রচিত *হইয়াছিল। চিকিৎসাশাক্তের 
জন্মদাতা হিপোকজ্রটিপের--( হিপৌঁক্রাটনের সময় খটপর্কা 


| ১৯২ 3 


কি, বৌদ্ধযুগের পূর্বে এত প্রাচীনকালেও হিন্দুর চিকিৎসা- 
শান্স বিজ্ঞানসম্মতভাবে রচিত হইয়াছিল এবং চিক্িৎসাশক্ 
শিক্ষার জন্ত স্তন স্কুল ও কলেজ ছিল। বৌদ্বধুগে চিকিৎসা- 
শাস্থের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত ভ্ইয়াছিল এবং গবেষপীপূর্ণ 
অনেক চিকিৎসা -গ্রস্থ রচিত হইয়াছিল। ইহাঁদিগের মধ্যে 
চরক ও শুশ্তপ্রধীত চিকিৎদাশাজ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ । এই 
দুইখানি গ্রন্থ এতদূর প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হইয়াছিল যে, আরবগণ 
হারণ-উল-রসীরদের রাজত্বকালে অর্থাৎ খুষ্টীয় অষ্ট শতাবীতে 
ইহাদিগের অনুবাদ সাদরে গ্রহণ করেন। অগ্াপি 
চরক ও স্ুক্রত-প্রনীত চিকিৎপাগ্রন্থই হিন্দু-চিকিৎসাশান্তের 
শেষ্ঠতম রত বলিয়া পরিগণিত । ইহাতে শরীর-তত্ব, প্রাণি- 
তত্ব, লক্ষণ দ্বারা রোগনির্ণয, নানাবিধ রোগের কাঁরণ- 
নিণর ও চিকিৎসাপ্রণালী অতি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে । 
তাঁহাদের বাবহৃত শব্দগুলি হয় ত আজ অপ্রচলিত, কিন্ত 
তাহাদিগের লিখিত চিকিৎসাপ্রণালী সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত 
এবং সেই অতীত হুগে অন্য কোনও জাতি চিকিৎসার এত- 
দূর উন্নতিদাধনে সমর্থ হন নাই। 

অতি প্রাচীন যুগেও হিন্দুগণ রসায়নশান্ত্র অবগত 
ছিলেন। বহ্ৃপ্রকার রাসা্মনিক যৌগিক পদার্থ প্রস্তত 
করণের জন্ত নানাবিধ মৌলিক পদার্থ ভারতে" পাওয়া 
যাইতভ। পশ্চিষ-ভারতে পার্বত্য লবণ পীওয়া যাইত, 
তিব্বত হইতে সোঙাগা আনীত হইত। সোৌরা এবং 
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সোরা ও পন্ধকের মিশ্রণে যৌগিক পদার্থ লবণক্ষার 
সহজেই প্রস্থত হইত । ৰচ্ছ নামক স্থানে ফটুকিরি গ্রস্ত 
হইত । হন্দুগণ নিশাদল প্রস্তুত করিতে পাঁরিতেন। চুপ, 
কয়ল1 এবং গন্ধকের ব্যবহার ম্মরণাতীত কাল হইতে তীহা- 
দিগের জানা ছিল। ক্ষার ও অন্রজাতীয় পদার্থ গুলির 
ব্যবহারও তাহারা অবগত ছিলেন। এ সকল পদার্থের 
বাবহার আরবগণ তীহাদিগের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন । 
ধাতব পদার্থের রোঁগনাশৰক শক্তিও তীাহাঁদিগের অবিদিত 
ছিল ন!। রপাপগ্রন এবং হ্রিতাঁল তাহারা ওষপার্থে ব্যবহার 
করিতেন। তীহার1--পারদ, হরিতাঁন এবং অন্ঠান্থ নয়টি 
ধাতুর রাসায়নিক সংমিশ্রণে ওুঁষধ প্রস্তত করিতেন। তাহার 
অকৃপাইড. অফ আফরণ, কপার, লেড, টিন, জিঙ্ক অর্থাৎ 
লৌহ্‌, তা, লীসক, টিন্‌, দস্তা প্রভৃতি ধাড়ুর অশ্লজানের 
ক্রিক্নাপ্রভাবে উৎপন্ন যৌগিক পদার্থসকলের এবং সীসকের 
ব্যবহার জানিতেন। সাঁলফিউরেট অফ আয়রণ, কপার, 
এট্টিমনি, মার্কারি এবং আরসেনিক অর্থাৎ লৌহ, তাঅ, 
রসাঞ্জন পারদ এবং হরিতালের সহিত গন্ধকের রাসা- 
ফলিক সংমিশ্রণে উৎপন্ন যৌগিক পদার্থ তাহারা ওষধার্থে 
ব্যবহার করিতেন। ইহ] ব্যতীত সাল্ফেট অফ পার 
(তুঁতিয়া-), দস্তা এবং লৌহের ব্যবহারও জানিতেন ; 
ডায়াসিটেট অফ কপার এবং কাঁরবোনেট অফ লেড এবং 
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করিতেন 1৮ %:7552% 020 71005 /1010৩, নামক 
গ্রন্থে ডাঃ রয়লি (14. [২০710 ) লিখিয়াছেন :- “প্রাচীন 
গ্রাক ও রোমানগণ ধাতব ওষধগুলির বাহ প্রয়োগ করিতে 
জানিলেও সাধারণের বিশ্বাদ যে, আঁরবগণই সর্ধপ্রথম এই 
সকল ধাতর পদার্থ ওষধরূপে পানের ব্যবস্থা করেন ।.*-কিস্ত 
আমর! চরৰক ও স্শ্রতের চিকিতপাগ্রন্থে দেখিতে পাই ঘে, 
ইহারা বন্ুপ্রকাঁর ধাতব ওঁধধের পান ও গ্রহণ ব্যব্স্থ। 
করিয়াছেন এবং ইহাঁও প্রমাণিত সত্য যে, আরবগণ চরক ও 
স্ুক্চত প্রণীত গ্রন্থের অনেক বিষয় অবগত হইয়াছিলেন 1৮ 4 
আঁমর। ইতিহাস পাঠে জানিতে পারি যে, মহাবীর সেকেন্দর 
রোগের চিকিৎসার জন্ত কর্েকজন হিন্দু চিকিৎসক নিষুক্ত 
করিয়াছিলেন £ কারণ তীহাঁর শীক চিকিৎসকগণ সর্বপ্রকার 
রোগের চিকিৎসা সন্যক্ক্ূপে অবগত ছিলেন না। খুষ্টপুবব 
অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমান বাদশাহ হারুণ-অল্‌ রদ্দি 
তাহার রাজসভায় ছুই জন হিন্দু চিকিৎসক নিধুক্ত 
করিয়াছিলেন । খুষ্টপুর্বব ২৬০ আলে বৌদ্ধ-পত্রাট অশোক 
পুরুধ, স্ত্রী) শিশু এবং পশুগণের চিকিৎসার জন্য 
দেশের নানাশ্থানে বন সাধারণ চিকিৎসাঁলয় প্রতিষ্ঠা 
করেন। 

ষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মেগ্স্থিনিস্‌ মহারাজ চন্ুগুপ্ডের 
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রাঁজস্ভায় বছু দিন অবস্থান করিয়া অবশেষে এই মন্তব্য 
লিপিবদ্ধ করিয়া যাঁন যে, তিনি সে সময় বিভিন্ন জাতির 
শিক্ষার জন্ত পৃথক্‌ পৃথক স্কুলের প্রতিষ্ঠা দেখিয়াছেন । ব্রাঙ্মণ 
জাতির জন্ত যে সকল স্কুল প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহাতে ব্রাহ্মণ 
বালকগণকে যাঁজকত1 ও শিক্ষকতী সন্বন্ধে শিক্ষা প্রদত্ত 
হইত। ক্ষত্রিয়গণের জন্ত গুতিঠিত বিদ্কালয়ে ক্ষত্রিয় বাঁলক- 
গণ যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতেন । ব্যবসায়ী শ্রেণীর বাঁলকগণ 
পৃথক বিগ্ভালয়ে বাবনায়-বাণিজ্য শিক্ষা করিতেন । 
নর্বাপেক্ষা নীচ শ্রেণীর বাঁলকগণের জন্ত যে বিদ্যালয় 
নির্দিত ছিল, তাহাতে বালকগণ নানাঁপ্রকার শ্রমজীবির 
কার্ধা শিক্ষা করিত। 

বৌন্ধযুগে অর্থাৎ মুদলগানগণের ভারত আক্রমণের পূর্ে 
হিন্দুগণ বিজ্ঞান ও দর্শনের চর্চায় অসাধারণ উন্নতি করিয়1- 
ছিলেন। হিন্দু জ্যোতিষী ভারতের নিউটন আর্ধাভক্ট বীজ- 
গণিত ও জেযাভিষ সম্বন্ধে গভীর গবেষণা পুর্ণ বহু গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন। ইহার অভ্যুর্থান কাল খুষ্টীয় ৪৭৬ সাল। পুথিবী 
স্বীয় অক্ষের উপর আবর্তিত হইতেছে, এ সত্য সর্বপ্রথম 
ইনিই প্রকাঁশ করিয়াছিলেন । জনৈক ইহুদী লেখক বলেন, 
_পৃথিবী যে গোলাকার এবং স্বীয় অক্ষের উপর আধ- 
ভিত হইতেছে, এ অমরকীর্তি কোপারনিকাসের নির্ণয়ের 
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ইহ1 আবিষ্কার করেন 1” * হৃর্ধ্য ও চঙ্্রপ্রহণের প্রকৃত কারণ 
ইনিই প্রথম নির্ণয় করেন, এবং মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে সমন্ত 
পদীর্থই যে কেন্ত্রীভিমুখে আকৃষ্ট হইতেছে, এ তথ্যও এই 
হিন্দুজ্যোতির্বিদের আবিষ্কত। ইনিই পৃথিবীর পরিধির 
পরিমাণ সর্ধপ্রথমে নির্ণয় করিয়াছিলেন । ই'হাঁর পর প্রসিদ্ধ 
হিন্দুজ্যোতিব্ধবিদ বরাহমিহির (খুষ্টীয় ৫০০--৫৮৭ ) তাহার 
“বৃহৎ সংহিত।” নামৰ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । এই বৃহৎ অপূর্ব 
্রন্থখাঁনিতে বনু প্রাকৃতিক তত্ব অতি বিশদভাবে বর্ণিত 
হইয়াছে। ক্রন্গগুপ্ত হিন্দু জ্যোততির্ক্দিগণের অন্যত্ধম | ইহার 
অভ্যুত্থান কাল খুষ্টীয় ৬২৮ লাল। ইনি স্বীয় প্রণীত জ্যোতিষ- 
তত্ব সন্বন্ধীর গ্রন্থে গ্রহ ও উপগ্রহগণের স্থান নির্দেশ এবং 
চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে নান! তত্ব আবিষ্ষার করেন। ইনি 
গৌলাখ্যান বাঁ বর্তুলবিদ্যা সম্বন্ধে একখানি মুল্যবান গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেন। অগ্ভাঁপি বারাণপী এবং অন্তান্ত স্থানে হিন্দু 
মানমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় । 

খৃষটীয় ৬ শতাব্দী হিন্দু-সাহিত্য ও বিজ্ঞান-চ্চার চরম 
উৎকর্ষের দিন বলিয়া খ্যাত। মহাকাজ বিক্রমার্দিত্য তখন 
হিন্দুসম্রাট ছিলেন। রৌমীয়গণের মধ্যে যেমন আগষ্টান্‌, 
ইংরাজগণের মধ্যে এলফ্রেছ, ফরাদীগণের মধ্যে চাঁলি€ 
ম্যাগংনি, বৌদ্ধগণের মধ্যে মহারাজ অশোক, মুললমানগণের 
মধ্যে বাদশাহ হারপর-উল্-রসিদ, হিন্দুগণের মধ্যে মহারাজ 
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বিক্রমাদিত্য তেমনই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি 
বিদ্যোৎসাহী নরপতিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । বিদ্যা ও শিক্ষা- 
বিস্তারে তাহীর অসামান্ত অন্থরাগ ছিল। কি পণ্ডিত, কি 
মুর্খ কি কবি, কি উপাখ্যান-কথক বা নান্ট্যকার, 
ওপন্তা সিক, জ্যোতির্ধ্বিদ,শব্কোষ-লেখক কিন্ব! প্রতিহাঁসিক, 
ধিনিই হউন ন! কেন, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নাম ভারতের 
আবাল-বৃদ্ব-বনিত1 সকলেরই নিকট স্ুুপরিচিত। বিজ্ঞান, 
নাটক, কাব্য বাঁ সাধারণ শিক্ষার উৎসাহদাতা আধুনিক 
ইউরোপের যে কৌন সম্রাটের সহিত হিন্দু-সমাট্‌ বিক্রমা- 
দিত্যের তুলনা হইতে পারে। তীহার রাজসভ! নবরত্ব- 
সমন্বিত ছিল; হিন্দু-নাটককার মহাকবি কালিদাস এই নব্‌- 
রত্বের শ্রেষ্ট রত্ব ছিলেন। ইংলগ্ডের মহাকবি সেক্ষগীয়রের 
নায় হিন্দু মহাকবি কালিদাস বিশ্ববিখ্যাত। বস্ততঃই 
তাহাকে ভারতের সেক্ষপীক্ষর বল! হইয়া থাঁকে। তীহার 
সর্বোৎকৃষ্ট নাটক “শকুস্তল।” আধুনিক ইউরোপের একাধিক 
ভাষায় অনুদিত হইয়াছে ; এবং অগাষ্টান্‌ উইলিয়মূ ভন্‌ 
সেগেল্‌, আলেকজেন্দার ভন্‌ হামবোণ্ট এবং গেটে প্রমুখ 
মনীবীসকল মহাকবি কালিদাস প্রণীত এই "শকুত্তলাঁ”কে 
জগতের শ্রেষ্ট নাটক-শ্রেণীর অন্ঠিতম ধলিয়! নির্দেশ কৰিয়া- 
ছেন। জান্মীণ পণ্ডিত সৃহাঁকবি গেটে শকুস্তলা সম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন $£--“অয়ি শকুস্তলে, যদি তোমাকে মনুষ্য যৌব- 
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বলিয়া! সম্বোধন করি; যাহাতে আত্মার তৃপ্তি, আত্মার 
ান্তোষ, আত্মার হর্ষোৎপত্তি হয়,যদি তাহাই বলিয়া তোমাকে 
সন্বোধন করি; যদি একই মধুময় নাম স্বর্গ ও মূত্র ফাবতীয় 
ক্থথকর পদার্থের সংজ্ঞা ম্বূপ হয় ও সে নামে তোমাকে 
সম্বোধন করিতে পাবরি,তাঁহ! হইলেই মনে হয় তোমার সন্বন্ধে 
বুঝি সকল কথা৷ বলা হইল$ নচেৎ তোঁমার গুণবীর্তন 
ভাষায় সম্ভব নহে 1৮ 

আপনারা বোঁধ হয় মহাকবি কালিদীসপ্রণীত “শকুত্তল1”, 
বিক্রমোর্বশী” এবং অন্তান্ত নাটক ও শ্রেষ্ট গ্রন্থ-সমূহ সম্বন্ধে 
কিছু কিছু অবগত আছেন। তাহার প্রণীত “মেখদূত” 
ইংরাঁজ-কবি সেক্ষপীয়র কিম্বা! শেলির প্রণীত শ্রেঠ কাব্যগুপ্ি 
অপেক্ষা উত্ক্,এ কথা বাঁদ দিলেও তুজা বলিগ্া গণ্য হইতে 
পাঁরে। জনৈক সমালোচক বলেন :-_-"ইংরাজ-কবি ওয়া- 
উসওয়ার্থের সভার তিনিও প্রক্কাতিকে প্রেমের চক্ষে দেখি- 
তেন এখং অন্ত কোনও হিন্দু-ক্বি প্রাকৃতিক তত্বসন্বন্ধে 
তাহার স্তায় বহুষশী ছিলেন নী” মহাঁকবি কালিদাসের 
পর ভারবি, দান্দিন, বাণভট্ট, স্থবদ্ধু, ভর্তৃহরি ও ভবভৃতির 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই সকল হিন্দু-কবি ও 
নাট্যকারগণের সকলেই খুষ্টায় ষষ্ট শতাবীতে জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহাদিগের লিখিত কাব্য-গ্রন্থগুলি ১২০৭ বৎসর 
পূর্বের ন্যার অগ্ঠাপি সংস্কৃত কলেজগুলিতে অধীত হইয়া 
থাঁকে। 


১৯৯ 


পঞ্চতন্ত্র এবং হিতোপদেশের * উপকথাগ্ডলিই ঈশপের 
এবং পিল্পের উপকথার ভিত্তি-স্বরূপ। এগুলি অগ্যাপি 
ভারতের গাঁথমিক স্কুলের ছাতক্রগণের পাঠ্য । খুষ্টীয় ষষ্ট 
শতাব্দীতে ঞ উপকথাগুলি লিখিত হইয়াছিল এবং ক্রমশঃ 
পথিবীর যাবতীয় সভ্য ভাষায় উহাদের অনুবাদ হইয়াছে। 
“বাদ*। নওশারোয়ানের বাঁজত্বকাঁলে ( খুষ্টীয় ৫৩১--৫৭২ ) 
পাঁরস্ত ভাষায় পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ হয়৷ পারস্ত ভাষা হইতে 
আরবী ভাষায় এবং আরবী ভাষা হইতে অনুমান খুষ্টীয় 
১০৮০ সালে সাইমিয়ন শেঠ (50901 5903) কতৃক গ্রীক 
ভাষায় ইহার অনুবাদ হয়। অনুমান ১২৫১ সালে 'আরবী 
হইতে স্পেনদেশীয় ভাষায় পঞ্চতন্ত্র মুদ্রিত হইক্লাছিল। 
ুষটীয় প্ঞ্চদশ শতাকীতে পঞ্চতন্ত্রের প্রথম জন্মীণ সংস্করণ 
প্রকাশিত হইয়ছিল।” ইহা ব্যনীত হিন্দুর “পুরাণ, 
স্গুলি একত্র করিলে পর্ধভগ্রমাণ হয়! এই পুরীণ- 
গুলি সহজ বখসর পূর্বে যেমন হিন্দু-আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাঁর 
পাঠ্য ছিল, অগ্যাপি সেইরূপ আছে । 

বৌদ্ধ-যুগের পুর্বে এবং মধ্যযুগে হিন্দুদ্দিগের সভাতা, 


৮ শা ০৮ শা গগরআসর শপ স্পসপস্ সস সপ সপ শপ 





শি শা আস 


* 110 19/0155 0£ 1716009,098119 00855910820 28৮ 
815660 105 শি 0 10017 8095৮ ৮06 22016 
০7 ০06 73991 0£ 0009. 03051086198. 
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তাহাদিগের শিক্ষা কত দুর অগ্রসর হইয়াছিল, ইহা! হইতেই 
আপনার তাহা অনুমান করিতে সমর্থ হইবেন এবং ভারতে 
ইংরাজগণের আগমনের পূর্বে শিক্ষণর অবস্থা কিরূপ ছিল, 
তাহাও বুঝিতে পারিবেন । হিন্দুজাতি কত বার বিডস্থিত__ 
নিধ্যাতিত হইয়াছে, হিন্দুর জাতীয় জীবনে কতবাঁর কত 
বিপত্তি আসিয়াছে, কত বার হিন্দু-ভাগ্য-বিপর্যায় ঘটিগ্লাছে, 
তাহার ইয়ত্তা নাই। খুটীয় একাদশ শতাব্দীতে ভারত 
মুসলমানগণ কর্তৃক অধিক্কৃত হয়; প্রায় ছয় শত বৎসর 
ভারতে মুসলমানগণ রাজত্ব করেন; এই দীর্ঘকীলের 
মধ্যে হিন্দুগণ প্রীয় কোনও প্রকার বিজ্ঞান-চ্চার 
অবসর পান নাই; সুতরাং এ বিষয়ে কৌনও প্রকার 
উন্নতিসাধন করিতে পারেন নাই। আক্রমণকারীদিগের 
হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য হিন্দুগণকে বহুবার 
যুদ্ধকরিতে হইয়াছে । এ সমগ্র তাহাদিগকে রাজনীতির 
চর্চার অবহিত হইতে ইইগ্সাছিল স্তরাং বিজ্ঞান্চর্চয় 
মনোযোগ দিবার অবসর তাহারা পান নাই। উপরজ্ত 
মুসলমানগণ মুক্ত তরবারি হস্তে, কখম ব1 অগ্রিপ্রয়োগ 
বারা হিন্দু শিক্ষা ও সভ্যতার গৌরবময় নিদর্শন সকল ধ্বংস 
করিয়া ফেলিয়াছেন। মুসলমান সম্াটগথ কোরাণপাঠ 
ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার গ্রস্থপাঠ বা! বিদ্যাচচ্চার প্রশ্রয় 
দেন নাই, এই উদ্দেস্তে সাধারণের জন্য মসজেদে কোরাণ- 

পাঠের ব্যবস্থাও ছিল ।, কেহ কেহ বলেন, মোগল-সমআাট, 
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আওরঙ্গজেব সপ্ুদশ শতাব্াতে ভারতের প্রধান প্রধান নগর- 
গুলিতে বিশ্ব-বিদ্ভালয় এবং ক্ুদ্র ক্ষুদ্র সহরে স্কুল স্থাপন 
করিয়াছিলেন) কিন্তু ইহার সত্যত সম্বন্ধে কোনও প্রকার 
এঁতিহাপিৰ প্রমাণ সংগ্রহ কর! এক্ষণে বিশেষ দুরহ। সাধা- 
রপতঃ মুললমানগণের ধারণাঁ সর্বপ্রকার সাহিত্য এবং 
বিজ্ঞানের সার-সংগ্রহ করিয় কোরাণ রচিত হইয়াছে । সুতরাং 
কোরাণ ভিন্ন অপর কোনও গ্রন্থ পাঠের আঁবশ্তকতাই নাই । 
যর্দি জগতের যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তৎসমুদ্ায়ই একমাত্র 
কোরাণ-পাঠে অবগত হওয়া যাঁ় তবে অন্ত পুস্তক পাঠে 
প্রয়োজনই বা! কি? এই বিশ্বালের বশবর্তী হইস্াই তীহারা 
হিন্দুর ধর্মশান্তর গুলির ধ্বংসসাঁধন করিয়াছিলেন ; এই জন্তই 
হিন্দুর দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যে কোনও পুস্তৰ তীহাদিগের 
হস্তগত হইয়াছে, তাহাই তাহারা নষ্ট করিয়াছেন কিন্ত 
হিন্দুর জাতিভেদমূলক একটা কুসংস্কার বশতঃ শ্রান্মণগণ 
মুসলসানদ্দিগের সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়াছিলেন ; এই জঙ্তই 
হিন্দুর পবিত্র শাস্্গ্রন্থগুলি ধ্মোম্মত্ত মুসলমানগণের ধ্বংস- 
কারী হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। কুসংস্কারাপন্ন জাতিভেদ 
প্রথার ইহা! একটি শ্রেষ্ঠ দান। 

পারসী ও আরবী ভাবা শিক্ষার জন্ত মুসলমানিগণ বনু 
প্রাথমিক-বি্ালয় স্থাপন করিয়াছিলেন । বহু হিন্দু বালকও 
মুসলমান-প্রতিঠিত এই দকল স্কুলে ও সকল তাধা শিক্ষ 
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বিদ্বেবভাব ছিল না। ইহ ব্যতীত মুদলমানের প্রতিষিত 
বহু উচ্চ শ্রেণীর বিদ্ভালয়ও ছিল। এই সকল বিদ্যালয়ে 
অলঙ্কার, সায়, বাবহারিশাক্র, মুসলমানধর্্-সম্বন্ধীয় ক্রিয়া- 
ক্কাও ও ধন্মতত্ব সম্বন্ধে ছাত্রগণকে যথাবথ শিক্ষা প্রদান করা 
হইত। এ সকল স্কুলে কিন্তু 'হিন্দু ছাত্রগণের প্রবেশাধিকার 
ছিল না। হিন্দু ছাত্রগণ আরকী ভাঁষ! কিংবা এই সকল উচ্চ 
শ্রেণীর জ্ঞান লাভের অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে ইংরা'জ রাঁজত্বের প্রারভ্তকালেও . 
এই দকল উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালযগুলিতে কেবল মুসলমান 
ছাত্রগণই ইউক্লিডের জ্যামিতি, টোলেমির জো'তিষ প্রভৃতি 
প্রকতিবিজ্ঞান শিক্ষা করিতেন । 

ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তক ও গ্রাথম পথপ্রদর্শক 
 খুষ্টীয় ধর্শ্যাজকগণ 1 ১৭০৬ খুষ্টান্দে কয়েক জন ওলন্দাজ 
খৃষ্ীয় ধন্ধপ্রচারক দক্ষিণ-ভারতে ত্রান্কুবর নামক স্থানে পদা- 
পণ করেন ও সঙ্গে সঙ্গেই বাইবেল গ্রচার জন্থ স্থানীয় গ্রচ- 
লিত ভাষাগুলি শিক্ষা করিতে আরম্ত করেন। তাহারা এই 
প্রচারকাধ্যের জন্য কতকগুলি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন; তবে 
বিষ্ঠাশিক্ষ৷ হিসাবে এগুলির উপ্কাঁরিত অতি অন্পই ছিল; 
কেন না, ছাত্রগণকে খুধর্মে দীক্ষিত করাই তাহাদের 
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে ইংল্তীয় ধম্মপ্রচার 
সভ| ভারতে গ্রথম খুষ্টার ধর্মুজ্ঞানের উন্নতি ও প্রচার জন্ত 
একটি সমিতি স্থাপন করেন। কিন্তু খুষ্টীয় উনবিংশ 
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শতাব্দীর প্রারন্ত পর্য্যস্ত এই সমিতি বিশ্যে কোনও উন্নতি 
করিতে পারেন নাই | ইহার পর তৃতীয় বার বঙ্গদেশে ইংল- 
তীর ধন্মপ্রচান্রকগণের এক সভ। স্থাপিত হয় । এই উপলক্ষে 
কেরি (09155) এবং মার্সম্যান € 2905 ) প্রভৃতি 
কয়েক জন প্রতিভাসম্পন্ন খুষ্টীয়" ধর্মপ্রচারক ব্গদেশে আগমন 
করেন। ইহারা প্রচলিত ভাঁষ। শিক্ষা করিয়া বাইবেলের 
শিক্ষ1 ও প্রচার জন্য কয়েকটি বিগ্যাঁলয় প্রতিষ্ঠা করেন । 
 ভারতীক্কগণকে ইংরাজী শিক্ষ। দিতে ইষ্ট ইত্তিয়! কোঁম্পা- 
নীর কতৃপক্ষগণের ইতস্ততঃ ভাব ছিল। ১৭৯২ খুষ্টান্দে ইংলগ্ডের 
রাঁজমস্ত্রী উলবারফোঁস” কোম্পানীর এ খুষ্টাব্দের সনন্দপত্রে 
ভারতবাসীর ইংরাজী শিক্ষার জন্ত তথায় ইংরাজী শিক্ষক 
০শ্ররণের এক প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছ। প্রকাশ করিলে 
ইষ্ঠইপ্ডিয়া! কোম্পানীর কর্তৃপক্ষগণ তাহাতে বিশেষ আপনি 
উত্থাপন করিয়াছিলেন । সে সময় ইষ্টইত্তিয়া কোম্পানীর 
ডিরেক্টারগণের মধ্যে এক জন বলিয়াছিলেন- নির্বদ্বিতা 
বশতঃ আমেরিকায় স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠা করায় আমেরিক। 
আমাদের হস্তডযুত হইয়াছে, ভারতবর্ষে সেই নির্বংদ্ধিতার 
পুনরাবৃত্তি করিতে আমর! চাই না । যদি ভারতবাসীর শিক্ষা- 
লাভের এতটা আগ্রহই থাঁকে, তবে তাহার! সে জন্ত ইংলগ্ডে 
আসিতে পারে ।” * আধুনিক ভারতবর্ষে শিক্ষার বিস্তারকলপে 
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ইংলগের রাজপুরুষগ্ণ যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, 
তাহার গুঢ় অস্তঃস্থলে এই লীতিই অগ্ঠাপি বর্তমান। ইষ্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলের সেই নীতি বা লেইরূপ একটা 
ভীতি এতদিনে দৃণ্ততঃ অনেকাংশে পরিবর্তিত হইয়াছে এবং 
স্কুল, কলেজ ও বিশ্বলিগ্ঠালয় ভারতের নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে সত্য £ কিন্তু ইংলও, ইউরোঁপ ও আমেরিকার ছাত্র- 
গথকে যে ভাবের উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষা প্রদান করা হইয়া থাঁকে, 
তেমন শিক্ষা প্রদধানে এখনও ইংলপ্তীক্» রাজপুরুষগণ যথেষ্ট 
সঙ্কোচ বোধ করিয়া! থাকেন $ ইহাদের বিশ্বাপ, তাহ! 
ইংলগ্ডের পক্ষে কল্যাণকর হইতে পাঁরে নী। এই প্রকার 
ভীতিবশতঃই ইংরাঁজ রাজত্বকাঁলের ১৭৯২ খুষ্টীব্দের মধ্যে ওয়া- 
রেন হেষ্টিংস কর্তৃক কলিকাতায় যুদলমান্গণের শিক্ষার জন্য 
১৭৮১ থুষ্টাব্দে একটি মাত্র কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইক্সাছিল। পরে 
লর্ড কর্ণওয়ালিদ ১৭৯২ খুষ্টা্দে কাঁশীধামে হিন্দুদিগের শিক্ষার 
জন্য একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন। ভারতের ইংরাজ 
বিচাঁরকগণকে বিচারকার্ষ্যে সহায়তা করিবে, এরূপ হিন্দু ও 
মুদলমান এই উভয়বিধ আইনজ্ঞ লোককে শিক্ষিত করাই 
এই হুইটি কলেজ-স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্ত ছিল। ইহাঁর পর : 
হইতে বিশ বৎসর পর্য্যন্ত ইংরাজ শাসক-সম্প্রদায় ভারতবর্ষে : 
ইংরাজী শিক্ষার বিস্তারকল্পে পরাজ্ুখ ছিলেন । | 

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইংলগ্ডের মহাসভা সর্বপ্রথম ভারতের 
রাজস্ব হইতে ১০,০০০ পাঁউও অর্থাৎ ১৫০,০০* টাকা বঙ্গ, 
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বোস্বাই শ্উ মাদ্রাজ এই তিন প্রদেশের অধিবাঁসিগণের 
শিক্ষার্থে ব্যয় করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন । কিন্ত 
গরবস্তী দশ বংসরকাল অর্থাৎ ১৮২৩ খুষ্টাব্ পর্য্যন্ত এই অন্ধ 
মতি অনুসারে কোন কাঁধ্যই করা হয় নাই। * ইতঃমধ্যে 
বিশ্ববিশ্রুত স্বনামধন্য হিন্দু-সমাজ-সংস্কারক রাজা রামমোহন 
রায় মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে হিন্দুগণ ম্বভঃ-গ্রণোদিত হইয়া! 
ইংরাজী ভাষা শিক্ষাবিষয়ে বিশেষ আগ্রহ করিতে লাগিলেন 
হিন্দগণের মধ্যে রাজা রামমোহনই সর্বপ্রথম স্বীয় উদ্ভম ও 
অধ্যবসায় সহকারে ইংরাজী ভাঁষ! উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। 
দে সময় ভারতবর্ষে ইংরাজীশিক্ষার জন্ত কোনও স্কুল-কলেজ 
ছিল না। ভারতবাপিগণের মধ্যে ইনিই সর্ধপ্রথস বিলাতি : 
যান; সেখানেই ইহার মৃত্যু হয়। ইংলগ্ডের ব্রিষ্টল নামক 
মহরে অগ্াপি ইহার সমাধি বিছ্যমান। সেই সময়েই কলি- 
কাতাঁয় ডেভিড হেয়ার নামক এক জন নিরক্ষর ইংরাঁজ 
ছিলেন। তিনি ঘড়ি মেরামত ও প্রস্ততাঁদ্দি করিতেন । 
তিনি অদ্ভুতকর্ম৷ ও অসাধারণ উগ্যম্শালী পুরুষ ছিলেন। 
রাঁজা রামমোহন তাহার মহিত পরামর্শ করিয়া! একটি ইংরাজী 
স্থূল স্থাপন করিবার সঙ্কলপ স্থির করিলেন । ১৮১৫ খুষ্টাব্ধে এই 
ল্ানুসারে কাধ্যারস্ত হইল; এই উদ্ন্শীল ডেভিড. হেয়ার 
এই মর্মে কতকগুলি বিজ্ঞাপন মুদ্রিত করিয়া বিলি করিতে 
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লাঁগিলেন। প্রথমতঃ, কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইংরাজকর্মনচারী 
এবং কতিপয় প্রভাঁবশীল হিন্দুসমীজের প্রতিনিধি স্থানীয় 
ব্যক্তির সহান্থভৃতি আঁকর্ষণে সমর্থ হইলেন। ১৮১৭ খুষ্টাবে 
তিনি কলিকাতায় একটি স্থুল স্থাপন করেন। ইহাই বর্তমানে 
হ্য়ার-স্কুল নাঁমে খ্যাত । এই স্ুলটিই বঙ্গদেশে উল্লেখষোগা 
প্রথম উচ্চ ইংরাঁজী বিদ্যলিয়। ভারতে ইংরাজ রাঁজপুরুষগণ 
কর্তৃক ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারের কোনরূপ অনুষ্ঠানের পুর্ধে 
কেবল্‌ হিন্দুদিগের উদ্ভষ ও চেষ্টার ফলেই এই বিদ্যালয়টি 
স্থাপিত হইয়াছিল ।* 

১৮২০ খুষ্টাব্দে মাঁদ্রীজ, বোদ্বাই ও বঙ্গদেশের হিন্দ আধি- 
বাঁসিগণের শিক্গার জন্য এ দেশীয় উপযোগী কি প্রকার শিক্ষা- 
নীতি প্রবর্তিত হইতে পারে, এই বিষয় নির্ণয়করণার্থ ভারত 
গবর্ণমেন্ট একটি তদস্ত-কমিটা নিষুক্ত করেন। কিন্তু দুই 
বৎসর যাবৎ কিছুই কর! হইল না । ১৮২২ খুষ্টার্দে মাদ্রাজ 
প্রদেশের গবর্ণর সার টমান্‌ মন্রো! সাহিত্য ও শিক্টের ৃ 
অবনতি এবং মাঁদ্রাজবাসীর গভীর অন্ঞতায় ব্যথিত হইয়া 
একটি ত্দস্ত-কমিটার স্থষ্টি করেন ; এই কষ্ষিটী অনুদন্ধান 
করিয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, প্রাচীন হিন্দপ্রথানুসারে 
কেবল এক মাদ্রাজ প্রদেশেই এক কোটি বিশ লক্ষ নর" 
নারীর মধ্যে শিক্ষার জন্য ১২,৪৯৮টি বিদ্যালয় প্রতিঠিত : 
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ছিল। তিনি এই বিষয়ে কোর্ট অফ ডিরেক্টারগণের নিকট 
নিশ্মলিখিত মন্তব্য প্রেরণ করেন ? ইহা! ১৮২৬ খুষ্টান্ে সাধা- 
রণের নিকট প্রকাঁশ করা হইয়াছিল "আমার মনে হয়, 
পম অধিবাদিগণের এক-চতুর্থাংশ হইতে অধিক, এবং 
ব/ণতে পারা ধায়, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত 
হইয়া থাকে। শিক্ষার অবস্থ। তেমন উন্নত না হইলেও 
আমাদের দেশের তুলনায় এবং কিছ দিন পুর্ব ইউরোপের 
অধিকাংশ দেশে শিক্ষার যে অবস্থা! ছিল, তাহার তুলনায় 
এই 'অবস্থ। যে অপেক্ষাকৃত ভাল, ইহা বলিতেই হইবে 1 * 
১৮২৩ খৃষ্টাব্দে বোস্বাইএর গভর্ণর লর্ড এলক্িনৃষ্রান 
তদন্তের কলে অবগত হন যে, এক বোত্বাই প্রদেশেই হিন্দু- 
দিগের ১৭০৫টি স্কুল ও কলেজ ছিল। ১৮৩৫ খুষ্টা্ডে লর্ড 
 আটি্ধ জানিতে পারেন যে, বজের 77 কোট আলীর 
বিষ্যাশিক্ষার জন্য বঙ্গদেশে ৩৩৫৫টি হন্দু-প্রতিষ্ঠি ত কল 
ছিল। হিন্দুগণ জ্ঞান, বিদ্যা ও সভ্যতার কতটা আদর 
করিতেন, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট গ্রমাণ। প্রত্যেক গ্রামেই 
একটি করিয়া পাঠশালা থাঁকিত; এই সকল পাঠশালায় 
গ্রামের বালকগণ পঠন, লিখন, গণিত এবং পরিমিতির 
প্রাথমিক তত্বগুলি সম্বন্ধে শিক্ষালারভ করিত। এগুলিকে 
পাঠশালা বল! হইত। এই দল পাঠশাল। ব্যতীত পুর্বব- 
কথিত পরিষদগুলির ন্যাষ বহু কলেজও ছিল৷ এই সকল 
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কলেজে ব্যাকরণ, গপিত, অলঙ্কার, কাব্য, জ্যোতিষ এবং 
বিজ্ঞান ও দর্শনাদি সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষা প্রদান করা হইত। 
এই সকল কলেজের সংখ্যা উল্লিখিত পাঠশালার এক- 
তৃতীয়াংশ ছিল। 

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট-ইত্ডিয়া কোম্পানী সাধারণের শিক্ষার 
জন্য একটি কম্টীর সৃষ্টি করেন এবং ইহার দশ বৎসর পূর্বে 
পালধমেন্ট মৃহাঁদভা ভারতে শিক্ষার বিস্তারকল্পে যে ১০ 
হাঁজার.পাঁউিও ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছিলেন, সেই অর্থ ব্যয় করিয়। 
কোম্পানী কলিকাতীয় “হিন্-কলেজ+ নাঁমে একটি ইংরাজী 
বিদ্যার, গ্রাচ্য শিক্ষার জন্ত অপর ছয়টি কলেজ এবং বঙ্গ- 
দেশ ও রাঁজপুতনায় কতকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করেন। উক্ত কমিটা প্রাচ্যদেশীয় পুন্তক প্রকাশেও মনো- 
ঘোগী হন এবং তদন্থুঘাঁয়ী ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে একটি মুদ্রীষন্ত্ 
প্রতিষ্টা করেন । 

১৮২৩ হইতে ১৮৩৩ খুষ্টাব্দ পধ্যন্ত এই দশ বৎসরের 
মধ্যে শিক্ষার পৌকার্য্যার্থ প্রধান প্রধান কল্জগুলিতে ইংরাজী 
শিক্ষার জন্য কতকগুলি শ্রেণী খুলিয়ী দেওয়! ভিন্ন উল্লেখ- 
যোগ্য ভেমন বিশে কিছুই করা! হয় নাই । ১৮৩৫ খুষ্টান্দে 
তারতের বড় লাট লর্ড বেন্টিঙ্গ সাধারণ শিক্ষাবিভাগীয় মিটার 
কলেবরবৃদ্ধি করিয়া ম্যাকলে "সাহেবকে তাঁহার সভাপতি 
নিধুক্ত করেন। কলিকাঁতার দার রাজা রাধাকান্ত দেব 
বাহাদুর ও রসময় দত্ত সে সময়কার এই ছুই জন খ্যাতনাম! 
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হিন্দু এবং বঙ্গের মুনলমান নবাব তাকাওয়ার জনন এ কমি- 
টার সত্যপদে নিষুক্ত হন। ম্যারুলে সাহেরের আম্কুল্য 
ও সহায়তায় লট উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ১৮৩৫ খুষ্টাব্দের ৭ই ম্টি 
তারিখের স্বপ্রসিদ্ধ মন্তব্য স্থাপন করেন! এই মন্তব্যান্- 
সারে ইংরাজী ভাষা দ্বারা ভারতে উচ্চশিক্ষা গর্ত হইবে, 
ইহাই স্থিরীকৃত হয়। সে মন্তব্যগুলি যথা +-- 

(১) ভারতে যুরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানচচ্চার 
সম্যক্‌ উন্নতিপাধন করাই সরকারের শিক্ষাপদ্ধতির মুখ্য 
উদ্দে্ঠ বলিয়া স্থিরীকৃত হইল 

(২) অতঃপর আর কাহাকেও বৃত্তি দেওয়া হইবে 

না, তবে বর্তমানে যে সকল বৃত্তির ব্যবস্থা আছে, যত 
দিন তাহা গ্রহণ করিবার যোগ্যতা ভারতীয়গণ প্রহ্র্শন 
করিবেন, ততদিন তাহা প্রচলিত থাঁকিবে-_রদ করা 
হইবে না। 

(৩) 'প্রাচ্যদেশীয় পুস্তকাদির মুদ্রণকা্ধ্য বন্ধ করিয়া 
দেওয়া হইবে ইহাতে যে অর্থ উদবৃত্ত হইবে, তাহা হইতে 
ইংরাজী ভাষার সাহাষ্যে যুরোপীয় বিদ্যাঁলোচনার, ব্যবস্থা 
করা হইবে । 

মাদ্রাজে এই সময়ে পাঁচিয়াপ! নামক জনৈক হিন্দু প্রায় 


৮০ হাজার পাঁউণ্ড ধন্মার্থে দাল করেন । মাদ্রাজের হিন্দুগণ 


এঁ অর্থের অংশ গ্রহণ পূর্বক ১৮৩৯ খুষ্টান্দে মাদ্রাজে অধুন 
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এই কলেজ পূর্বের স্তায় অগ্তাপি' ইংরাজী শিক্ষার জন্য সর্ধ- 

শ্রে্ঠ কলেজ বলিয়া পরিগণিত £ ইহাই মাদ্রাজের সর্বপ্রথম 

কলেজ। ১৮৩০ থুষ্টাবে আলেক্জাগার ডাফ স্বচ কার্কের 

জেনারেল এসেমব্রির ধর্মপ্রচারকম্বরূপ কলিকাতায় আগমন 

করেন এবং একটি স্কুল স্থাপন করেন। প্রথমতঃ এই 

স্ুলটি ভালই চলিয়াছিল। কিন্তু ভাঁরতবাসীকে খুষ্টধর্শে 

দীক্ষিত করাই তীহার উদ্দেস্ত ছিল? তদনুযারী কয়েক জন 

ছাত্রকে খৃ্টধর্ঘে দীক্ষিত হইবার জন্ট সন্ত করাইলে পর 

সমগ্র হিন্দু-সমাজ মিশনারী স্কুলের উদ্দেপ্ত ও কাধ্যপদ্ধতির 

তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং তত্কল্ে ছাত্রগণকে সে সকল 
স্কুলে পাঠাইতে বিরত হন। এদেশে অবস্থানকালে 
আলেকজাগার ভাফ তাহার ক্ষুল্পের ছাত্রগণের মধ্য হইতে 

কেবলমাত্র চল্লিশ জনকে খুষটধর্টে দীক্ষিত করিতে 

সমর্থ হইয়াছিলেন । এই ধর্মান্তর গ্রহণের ফলে কলিকাতায় 

প্রবল উত্তেজনার স্থষ্টি হইল। এই সময় হিন্দুগণ টঞ্সাস পেন. 
* প্রণীত (0197095 7১877925 ) 'যুক্তি-তর্কের বুগ” (42১89 

০11২৭859017 ) লামৰ গ্রন্থ পাঠ আরম্ভ করেন । এই পুস্তক্ষের 
প্রভাব দাবানলের ন্যায় ছাত্র ও সুধী সমাজে ব্যাপ্ত হইয়া 
পত়িল। ভা সাহেব যখন দেখিলেন, এই পুস্তক হিন্দু 
গণকে খুষটধর্মে দীক্ষিত করিবারি পথে বিশেষ অন্তরায়ম্বক্লপ 
হুইয়! দঁড়াইয়াছে, তখন তিনি বাজারে যত পুস্তক ছিল, সব-; 
গুলি ক্রয় কিয়! প্রকাশ রাজপথে স্তপীকুত করিয়া তম্মসাৎ : 
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করিলেন। কিন্ত হিন্দুগণ ুস্তকথানির পুন্মুদ্রণ করিসা 
আপনাদের মধ্যে বিতরণ করিতে লাগিলেন । ৃ 
এই ভাঁবে কলিকাতায় হিন্দুসমাজের চক্ষু উন্মীলিত 
হইল। তখন তাহার! হিন্দুবালকগণের ইংরাজী শিক্ষার জন্ক 
কুল ও কলেজ স্থাপন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন । ই'হা- 
দিগের মধ্যে প্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্াপাগর এ কার্ষে অগ্রনী 
ছিলেন । ইনি অনাধারণ প্রতিভা ও মনীষাসম্পন্ন পুরু 
ছিলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্জ্র সরকারী সাহাষা গ্রহণ না করিয়। 
স্বীয় অধ্যবসায় ও চেষ্টার ফলে কলিকাতায় ষেটুপলিটন স্ষুল 
স্বাপন করিলেন। অগ্ঘাপি এই যেটুপলিটন কলেজ 
ভারতবর্ষের শ্রেষ্ট কলেজগুপির অন্ততম । ইহার প্রভাব 
অসীম এবং ইহার বিধিব্যবস্থাও টমৎকার। ঈশ্বরচন্রের 
প্রতিষ্ঠিত এই কলেজ কেবল হিন্দুগণের তত্বাবধঠনেই চলিয়া! 
আপিতেছে এবং ইহার অধ্যাপকগণের সকলেই হিন্দু | শত 
' সহম্র ছাত্র এই কলেজে ইংরাজী শিক্ষা করিয়া গাঁকে এবং 
ভারতীয় অধ্যাপকের অধ্যাঁপনায় তাঁহারা! গ্রুতিবতমর বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের উপাধি গ্রহথ করিতেছে। ৪ 
ইংরাঁজীতে উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার পূর্বে যাহান্তে 
ছাত্রগণ প্রচলিত, ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিতে পারে, 
এই উদ্দেস্তে লর্ড হার়িগ্র বর্গদেশের বিভিন্ন জিলায় এক শত 
বিগ্ভালয় স্থাপন করেন। ইহার পর ১৮৪৪ খুষ্টার্ধের স্থপ্রসিন্ধ 
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মধ্য হইতে রা'জকর্মচারী নির্বাচিত হইতে পারে, তজ্জন্ত তিনি 
নিরম বিধিবদ্ধ করেন । সরকারী পদলাঁতের প্রবল প্রেরণায় 
উৎদাহান্বিত হইয়া বঙ্গবাসিগণ কলিকাতা ও অন্যান্ত স্থানে 
নূতন নূতন স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্টা আরন্ত করিলেন । সর্ব 
জাতি ও সর্ধশ্রেণীর মধ্যেই ইংরাজী ভাষা অধায়ন ও অধ্যা- 
পনাক্ষল্পে একটা! তীব্র" উৎসাহ ও অনুরাগ আত্মপ্রকাশ 
করিল। ইহাতে কোনও জাতিবিচাঁর পরিলক্ষিত হয় নাই। 
সর্ধজাতি ও পর্বশ্রেণীর মধ্য হইতেই ছাত্রগণ দলে দলে 
আসিয়। স্কুল-কলেজে প্রবেশ করিতে লাগিল এবং ইংরাজী 
শিক্ষাবিস্তারের জন্ত দেশের সর্বত্র ইংরাজী স্কুল প্রতিঠিত 
হইতে লাগিল । 

১৮৩৬ খুষ্টাে হুগলী কলেজের প্রতিষ্ঠা হয় এবং ক্েবল- 
মাত্র তিন দিনের মধ্যেই ১ হাঁজার ২ শত ছাত্রের নাম 
কলেজের তালিকাতুক্ত হইল। এ সঙ্গে একটি স্কুলও স্থাপিত 
হইল; অবিলম্বে স্কুলটিও ছাত্রপূর্ণ হইয়া গেল। ১৮৪৩ খুষ্টাবে 
দেখ। গেল, ৫১টি স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং 
সে-গুলিতে ৮ হাঁজীর ২ শত ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। ইহাদের 
মধ্যে ৫ হাঁজার ১ শত ৩২ জন ইংরাজী, ৪ শত ২৬ জন 
সংস্কৃত, ৫ শত ৭২ জন আরবী এবং ৭ শত ৬ জন পারী 
ভাষা শিক্ষায় রত ছিল। ৯৮৩৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড" অক্ল্যাঁও 
প্রাচ্য শিক্ষার উন্নতিকল্পে সরকারী তহবিল হইতে ২৫ হাঁজার 
টাকা (প্রায় ৮ হাজার ডলার ) মঞ্জুর করেন ১ ১৮৪৫ ৃষ্টাবে 
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1. 


যুক্ত গ্রদেশের গবর্ণর টান সাহেব ভারতের চিরচলিত 
হিন্দুদিগের গ্রামা স্কুলসমুহের উন্নতির জন্ক এক নুতন নিয়ম 
অবলম্বন করেন'। তাহার ব্যবস্থানুপারে 8১) কয়েকটি 
গ্রামের কেন্ত্রস্থানীয় প্রত্যেক গ্রামেই একটি করিয়ং 
প্রাথষিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে । গ্রামগুলি এই কেন্ুস্থ 
বিদ্ভালয় হইতে অদ্ধক্রোশের অধিক দূর হইবে ন1। 
(২) প্রত্যেক মহকুমার সদরে একটি করিয়া মধ্য-শ্রেণীর 
সবল স্থাপিত হইবে । (৩) প্রত্যেক জিলাঞ্চ সদরে একটি 
করিয়া উচ্চ শ্রেণীর স্কুল প্রতিঠিত হইবে । ডাইরেক্টরগণ 
এ বাবস্থা অনুমোদন করিয়া এই ভাবে শিক্ষা-বিস্তারের জন্ত 
৫ লক্ষ টাকা মঞ্চুর করিলেন । ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ হুইতে এই 
নিয়মান্থুলারে কাঁধ্যারস্ত হইল এবং চাঁরি বৎসরের মধ্যে 
সমস্ত যুক্তপ্রদেশে আটটি উচ্চ শ্রেণীর স্কুল স্থাপিত হইল” 
এই সকল সরক্কারী স্কুলগুলি অবৈতনিক ছিল নাঁ। এ 
নিমিত্ত এই গুলির রক্ষার জন্ত প্রতোক ছাত্রের নিকট 
হইতে এক টাকা হইতে বার টাকা পর্যন্ত বেতনম্বরূপ 
গ্রহণ করা হইত। বে-সরকারী স্কুলগুলির বেতনের হার 
অপেক্ষা সরকারী স্কুলের বেতনের হার অধিক ছিল । 
মিশনারীগণের প্রতিষ্ঠিত সুলগুলির অধিকাংশই প্রাথমিক 

বাঁ প্রাইমানী শ্রেণীর ছিল; ইহাদের মধ্যে তিনটি বা চারিটি 
স্কুলে মধ্যম শ্রেণীর শিক্ষা প্রদত্ত হইত 1 কতকগুলি আবার 
আটবতনিক চিল * এও দিদি £কসিনাত কনক আক 
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করিত এ পর্যাত্ত মরকার বালিকাগণের শিক্ষার জন্য কোন 
প্রকার অনুরাগ প্রদর্শন করেন নাই। সরকার পক্ষ হইতে 
এ বিষয়ে কোন গ্রকার চেষ্টাই কর] হয় নাই। এ দিকে 
মিশনারীগণ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বালকবালিকাদিগঞকে 
ৃষটধর্মের মাহাত্ম্য বুঝাইতে বথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
তাহারা হিন্দু-বালিকাঁগণের পূর্ব্বপুরুষের ধর্থ্ের নিন্দা ও 
ক্রট প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বালকগণের জন্য স্কুল 
প্রতিষ্টা করিয়া! তাহার! যে ভাবে বালকগণের হৃদয়ে যাহ! 
কিছু হিন্দুসমাজ ও ধর্শপ্রস্থত অথবা যাহা কিছুর হিন্দু- 
সমাজ ও ধর্মের সঙ্গে কোনও সংশ্রব ছিল, ভাঁহাঁরই অযথা 
নিন্দা করিয়া হিন্দুধা্ম্র প্রতি একটা বিদ্বেষভাবের স্াট 
করিরা আদিতেছিলেন । বাঁলিকাবিগ্যালয় সমূহেও তদনুরপ 
ব্যবস্থাই প্রবন্তিত হইল। মিশনারীপ্রদত্ত শিক্ষাপ্রণাঁণীর 
ইহা একটি প্রধানতম ক্রটি। বাহাই খুষ্টধর্শের অনুকূল নহে, 
ৃষ্টায় আদর্শের পরিরুদ্ধ এবং দে মাপকাঠির গন্তী-বহির্ভ,ত, 
তাহাই তাহারা নিন্দনীয় বলিয়া! গুচার করিতে লাগিকেন। 
তীহা দিগের অত্যন্ত সন্কীর্ণ মন অন্ত ধর্মের সত্য ও তত্বগুলির 
মাহাত্মদর্শনে নিতান্তই বাতম্পৃহ। তাহারা হিন্দুধর্মকে 
ধম্ম বলিয়াই স্বীকার করিতে প্রস্তত নহেন ; হিন্দুর পরি- 
ত্রাতা মহাপুর্ুঘগণকে তাহারা মহাপুরুষ বলিয়া অস্বীকার : 
করেন । তাহাদিগের বিশ্বাস, হিন্দুর আত্মা অনস্ত নরকের : 
পথে অগ্রসর হইতেছে; তাহারা এই নিরয়গামী আত্মার 
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উদ্ধারকপ্লে এত উদ্ধিগ্ন। জনৈক আষেরিকান মিশনারী 
অধুষ্টানদিগের জন্ত স্থাপিত মিশনারী স্কুল সম্বন্ধে নিয়'লিখিত 
ভাষায় মন্তব্য ্রকাঁশ করিয়াছিলেন £--"অখুষ্টীন সম্প্র্ধায়ের 
সঙ্গে মিলামিশ| ও তাঁহার উপর প্রভাববিস্তার করিবার জন্তই 
এই সকল ফুল স্থাপিত হইয়াছে ।..-*এই সঙ্কল স্কুল ভারত- 
বর্ষে খুষ্টবর্মের বীজন্বরূপ । এই সকল স্কুল অনুকুল ও প্রীতি" 
জনক ভাবের ভিতর দিয়া 'অপংখা অল্পবয়স্ক বাঁলকবালিকার 
নিকট বীশুর মাহাত্ম্য ও তাহার মুক্তিপ্রপ্দায়িনী অমর বাণী 
প্রচার করিবার বেশ আ্ুহোগ প্রদান করিয়া থাকে 1১৭, 
আমি নির্তয়ে এ কথ! বলিতে পারি যে, এই সকল স্কুলের 
সাহায্যে খৃষ্টধ্ম প্রচার ও খুষ্টর্শে দীক্ষাকার্ধ্য যেরূপ সহজ 
হইয়াছে, অন্য কোন প্রকারে ততট। সহজ হইতে পারে ন। 1” 
ইহা হইতেই আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন, ধর্মোন্সত্ত এবং 
ধর্মান্ধ এই থৃষ্টধর্ম-প্রচারকগণ কৰি প্রকার বস্ত। ইহারাই 
দড়িদ্র, নিরক্ষর ভারতবাসীর সম্তান্সন্ততিগণকে অবৈতনিক 
শিক্ষাদানের ভান করিয়া থাঁকেন। হতভাগ্য হিন্দু বালক- 
বালিকগিণ এই স্কুলে শিক্ষার জন্ত আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে, 
কিন্ত তাহারা প্রক্কত শিক্ষালাতে বঞ্চিত হইয়া কতকগুলি 
কুসংস্কারপূর্ণ বিজ্ঞানবিরুদ্ধ অসত্য ধর্মমত দার! হৃদয় পুর্ণ 
করিয়। রাখে এবং বাধ্য হইয়া পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের 

ংসর্দ এবং স্বধন্ম ত্যাগ করিয়। খুষ্টধর্ম গ্রহণ করে। এই 
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কিসের জন্ত এই হিন্দু বালকবালিক! হিন্দুর অবতার ও 
পরিত্রাতাগণের আশ্রয্প ত্যাগ করিয়া সেমিটিক জাতির বিশ্কে 
যত; ইহুদী জাতির পয়গম্বরের আরাধনায় অবহিত হইবে 1 
কি জন্য হিলুগণ তাহাদের আর্ধযবংশীয় পুর্ব্পুরুষগণের 
প্রাচীন রীতিনীতি এবং সনাতন ধর্ম পরিতাঁগ করিবেন ? 
কি কারণে তাহার! আর্ধ্যবংশীয় ধর্ম্মোপদেষ্টার আশ্রয় তুচ্ছ 
জ্ঞান করিয়া তৎপরিবর্তে ইুদীবংশীয় ধর্মোপদেষ্টার আশ্রয়ে 
চরিতার্থ বোধ করিবেন ? ধাহাদের উচ্চ শ্রেণীর দর্শন, ধন্ধব 
ধা ্বীশুর স্তাঁয় পবিত্রাতা কখনও ছিলেন না, তাহারাই ইচ্ছ! 
করিলে আনন্দের সহিত বীনুর পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে পারেন, কিন্তু হিন্দুগণ তাহা করিবেন কেন ? তাহী- 
দের ত কোনও দিন তেমন হীন অবস্থা নহে! তীহাঁদিগের 
পরিব্রাতা ধন্মোপদেষ্টার অভাব কি? কৃষ্ণ, রাম, বুদ্ধ, 
চৈতন্য, রামকুষ হিন্দুদের মতে ইহাদের প্রতোকেই যে 
নেজারেথের পরিত্রাতা যীশুর সমকক্ষ । তব আর কেন? 
হিন্দুর নিকট খুষট-ধর্মের মাহাত্মা প্রচার করিবার পূর্বে 
খৃষ্টানধর্ম-গ্রচারকগণ ইহুদীগণকে খুষ্টধন্মে দীক্ষিত করিবার 
চেষ্টা করুন । 

১৮৫৩ খৃষ্টান ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দের পরমায়ু- 
বৃদ্ধি হইল। দেই সঙ্গে লর্ড সভায় একটি কমিটী প্রতিঠিত 
করিয়া কতৃপক্ষ ভারতের শাসনকার্য্যে সময়োপযোগী পরি- 
বর্তুন প্রচলন করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। অন্তান্ত 
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বিষয়ের মধ্যে কমিটাতে ভারতে শিক্ষাসন্বন্বীয় বাবস্থারও 
আলোচনা চলিতে লাগিল। সমস্ত বিষয় বিশেষভাবে 
বিবেচনা করিয়া কমিটা ১৮৫৪ খুষটাব্ধে এক মন্তব্য গুকাঁশ 
করিলেন | এই মন্তব্য ভারতে শিক্ষাঙ্বন্ধে অতি মূল্যবান্‌ 
বন্ত। অগ্ভাপি ভারতে শিক্ষার ব্যবস্থা এই মন্তব্য অনু- 
সারেই চলিতেছে । কমিটী ভারতে উচ্চ শিক্ষা প্রবর্তনের ও 
বুটিশ-শাসিত ভারতের তিনটি প্রধান নগর কলিকাত', 
বোস্বাই 'ও মা্রাজে এক একটি বিশ্ববিষগ্ঠালয় স্থাপনের 
অগ্কুলেই মন্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৫৪ খুষটাব্দের 
ব্যবস্থা দ্বারা ভারতে শিক্ষার বিস্তৃতি সাধিত্ত হয় । নিয়লিখিত 
সংস্কার ইহার অঙ্গীভূত বিষয় ছিল ১--%(১) শিক্ষার বিস্তৃতি- 
সাধন ও তত্বাবধান জন্য একটি স্বতন্থ বিভাগ শ্ষ্টি 
করিতে হইবে । (২) প্রেসিভেম্দী সহরগুলিতে এক 
একটি করিয়া বিশ্ব-বিদ্যাঁলয় স্থাপন করিতে হইবে । 1৩) 
দেশে বত প্রকার ফুল আছে, সেই সকল স্কুলের জন্ত উপযুক্ত 
শিক্ষক প্রস্তত করিবার মত স্কুল স্থাপন করিতে হইবে! 1৪) 
বর্তষানে যে সকল সরকারী ক্ুল-কলেজ আছে, সেগুলির 
বায়ভার গ্রহণ ও পোষকতা করিতে হইবে এবং আবশ্তকক- 
মৃত ভবিষ্যতে আরও সুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে । 
(৫৭) মধ্যম শ্রেণীর (75016) নূতন স্কুল স্বাপন 
করিতে হইবে । (৬) প্রাথমিক শিক্ষার বিজ্ঞীরকাল 
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যনোযষোগ দিতে হইবে। (৭) এই সকল বিদ্যালয়ে অর্থ- 
সাহাযা জন্য একটি ব্যবস্থার প্রচলন করিতে হইবে 1” 

“ঘষে সমস্ত স্কুলে ছাত্রগণকে বীতিষত ভাবে সাধারণ 
শিক্ষা দেওয়া! হয়, ধর্সন্বন্ধীয় কোনও প্রকার সন্ধীর্ণতার 
প্রশ্রয় দেওয়া হয় না, যে সকল বিদ্যালয়ের তত্বাবধান ও 
ব্যবস্থা স্থানীয় ভদ্রলোকগণ আগ্রহের সহিত সম্পাদন করিয়া 
থাকেন, সরক্কার-পক্ষের প্রতিনিধিগণ যে সকল স্কুল আব- 
হকমত পরিদর্শন করিতে পারিবেন, যাঁহাঁতে ছাত্রগণের 
নিকট হইতে যত অল্প হউক, অন্ততঃ কিছু কিছু বেতন 
গ্রহণের প্রথ! আছে, সেই নকল স্কুলের রক্ষা! ও উন্নতির 
জন্য সরকার ব্ধাসাধা অর্থনাহাঁধ্য করিবেন 1” তবে এই 
সরকারী অর্থপাহাধ্য প্রদানের পাঁচ প্রকার বিভিন্ন নিয়ম 
নিদ্দিষ্ট হইয়াছিল ১ থা 3 

(১) শিক্ষকগণের বেতনের আঁংশিক ভার গ্রহথ। 
এ প্রথা এক মাদ্রাজ প্রদেশেই প্রচলিত। শিক্ষকের 
ষোগাতা অন্ুলারে তাহার বেতন নির্দিষ্ট হইলে সরকারী 
তহবিল ভইতে তাহার বেতনের একটা নির্দিষ্ট অংশ দেওয়া 
হয় মাত্র। এ প্রথা ম্ধাম শ্রেণীর (59০010081% ) স্কুল- 
গুলিতেই বিদ্যমান | 

(২) পরীক্ষার ফলাফল অন্ুপাঁরে সরকারী ম্লাহাষ্য--+ 
মাদ্রীজে প্রাথবিক বিদ্ভালয়গুলিতে এবং বোষ্বাই প্রদেশে 
মধ্যম শ্রেণীর (39০০০09/ ) বিদ্যালয়ে এই নিয়মানুযায়ী 
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সরকারী সাহাঁধ্য প্রদান করা হয়। ষে সকল বিদ্যালয়ের 
ছাত্র সরকারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, সরকাঁর কেবল সেই 
সকল বিদ্যালয়েই অর্থপা হায্য করিবেন। 

(৩) শিক্ষকগণের বেতনের আংশিক ভার গ্রহণ এবং 
পরীক্ষার ফল অনুসারে অর্থসাহাষ্য দান এতছুভয়ের সন্মি- 
ললিত ব্যবস্থা । 

(8) একটা নির্দিই কালের জন্য একট! নির্দিষ্ট অর্থ- 
সাহাষ্য দান। উত্তর ও মধ্য-ভারতে অধিকাঁংশ স্থলেই এই 
নিয়মানুবর্তী কাজ করা হয়। সরকার এককালীন তিন ব! 
পাঁচ ধৎ্সরের জন্য সাহাঘা প্রদান করিয়া থাকেন । 

(৫) পুরস্কার প্রদান দ্বারা শিক্ষায় আগ্রহ-বৃদ্ধি। 
এ ভাবের সাহাধ্য কেবল বঙদ্দেশেই কতিপয্ন বালিকা 
বিদ্ভালয়ে দেখিতে পাওয়া যায়| 

১৮৫৪ খুষ্টাব্ষের বাবগ্ার সাতটি নিমের ফলে ক্রমশঃ 
সমগ্র ভারতে নুবাবস্থিতভাবে শিক্ষার পথ বিস্বৃত হইতেছে 
ভাঁরতবালী ক্রমশঃ ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া পাশ্চাত্য 
বিজ্তানাদি বিবয়ে জ্ঞান লাভ করিতেছে 5 ইংরাজী ভাষার 
সাহাঁষ্যেই ভারতে উচ্চশিক্ষা! প্রদত্ব হইয়া থাঁকে, নিয় শ্রেণীর 
শিক্ষার জন্য দেশীয় ভাষাই ব্যবহৃত হই থাকে । সরকারী 
সাহাধ্যদ্বান ব্যাপারে কোথাও পক্ষপাত করা হয় নাও সম্পূর্ণ 
নিরপেক্ষভাঁবই এরূপ সাহাধ্যদানের মূলনীতি । যে সকল 
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হয় না, অথচ সাধারণ শিক্ষার সুবন্দোবন্ত আছে, ১৮৫৪ খুষ্টাবদ 
হইতে সরক্কার এ সমস্ত স্কুলেই অর্থ-সাহাধ্য করিয়াছেন ! 
লর্ড ক্যানিং লগ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে ভাবতে ১৮৫৭ 
খুষ্টাব্দে তিনটি বিশ্ববিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠ। করেন। ইহার ফলে 
পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রেরণ অধিকতর লোকের উপর প্রভাব- 
বিস্তার করিতে লাগিল । ক্রমশং ১৮৮২ খুষ্টাব্ে পাঞ্জাবে 
এবং ১৮৮৭ খুষ্টান্দে এলাহাবাদে একটি বিশ্ববিষ্ঠালয় প্রতি- 
স্তিতহইল। এইক্পে কলি চাত', বোনাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব 
এবং এলাহাবাদ এই পাঁচটি বিশ্ববিষ্তালয়ের প্রতি! 
হইল। এই সকল বিশ্ববিগ্ঠালয়ে এক জন করিয়া চ্যান্সেলার 
'আছেন। সাধারণতঃ প্রার্দেশেক গবর্ণরই এ পদ্দে নিধুক্ত 
হইয়া থাকেন! ইহা ব্যতীত এক জন ভাইপ চ্যান্সেলর 
থাকেন এবং অন্ন ত্রিশ জন সভ্য লইয়া একটি করিয়! 
সিনেট সভ। গঠিত হয়। এই পিলেট বিশ্ববিদ্ভালয়ের আয়- 
ব্যয়ের কর্ত।) দিনেটই বিশ্ববিগ্তালয়ের পরিচালন জন্ক 
নিয়সার্দি প্রণয়ন করেন, তবে নিয়মগুলি সরকারের অন্ু- 
মোদিত হওয়া আবশ্যক! দিনের তত্বাবধানে নির্দিষ্ট 
সময়ে নানাবিধ সাহিত্য-বিজ্ঞানার্দি বিষয়ের পরীক্ষা গহীত 
হয়। সিনেটের সভ্যগণের মধ হইতে অথব। অন্তান্ত যোগ্য 
ব্যক্তি মনোনীত করিয়া তাহাদিগকে পরীক্ষকের পদে 
নিযুক্ত কর! হয়। শিক্ষণীয় বিষয়-ভেদে সিনেট চাঁরিটি 
বিভাগের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়। থাকেন । যথা--(১) সাহিত্য- 


[| ২২৯ 7 


দশন-বিজ্ঞানাদি, (২) ব্যবহার-শান্্, (৩) চিক্কিৎসা-শাস্র, 
9) ইঞ্জিনীয়ারিং বা কলকারখানা | বিশ্ববিদ্ালয় অঙ্গীতূত্ 
সিত্তিকেটই কর্মনিব্বাহক দভ। । এই কর্ধ-নির্ববাহক সভা 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ভাইম্‌ চেন্দেলার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আট 
জন সভ্য লইয়া গঠিত । পরীক্ষক নিয়োগ, পরীক্ষার ব্যবস্থা, 
উপাধি, সন্মান ও পুরস্কার প্রদান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্ত 
কাধ্যসম্পাদনের ভার এই দিশ্ডিকেটের উপর ন্তস্ত হইয়া 
থাকে৷ বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার জন্ পাগ্াপুস্তক নির্বা- 
চনার্থ দিণ্ডিকেট কর্তৃক সভ্যগণের মধ্য হইতে বোর্ড গঠিত 
হইয়! থাকে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্ধালয়গুলির সভ্য বা ফেলে! 
আর আমেরিকা» ইউরোপ, এমন কি, ইংলগ্ডের বিশ্ববিদ্তা” 
লয়ের ফেলো এক বস্তু নহে বাহার কোনও সম্প্রদায় 
বা সজ্বের প্রতিনিধি এবং শিক্ষিত কিংবা বাহার শিক্ষার 
উন্নত্িকামী ও শিক্ষার জন্ত বহু প্রকার স্বার্থ ত্যাগ ও আয়াস 
স্বীকার করিয়াছেন, তীহারাই বিশ্ববিদ্ভালয়ের সভ্য নিষুক্ত 
হন, হহীরা কোনও প্রকার বেতন গ্রহণ করেন 
না। ভারতীয় বিশ্ববিগ্ভালক্নগুলিতে ভারতবাসী এবং 
মুরোগীয় সকলেই সত্য হইতে পারেন। কিন্ত ভারতী 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপন! হয় না, কোন অধাপকও থাকেন 
না। এখানে ছাত্রদিগের পরীক্ষ1 গ্রহণ কর! হয় ও যোগ্য 
ভাত্রপিগকে উপাধি প্রদান করা হইয়া থক । অধাপনার 
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অকাফে কিংবা! কেম্ত্রিজ বিশ্ববিদ্ঠ।লয়গুলির আদর্শে 
ভারতীয় বিশ্ববিদ্ভালয়গুলির প্রতিষ্ঠা হয় নাই। ভারতে 
কি ভাবে ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে, আমি 
তাহারই একটি বিবরণ প্রদান করিতেছি £- 

নিয্লিখিত বিবয়সযুহের পরীক্ষা! গৃহীত হইয়া থাঁকে। 
(১) ইংরাজী সাহিন্য £ (১) প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য প্রাচীন 
ভাষা অথবা! প্রচলিত ভাঁষা ; (৩) পন্দার্থবিগ্ভা ও বসান? 
(৪) ইতিহাস (৫) ভূগোল) (৬) পাটাথণি ত, বীজগণিত 
এবং ক্ষেত্রতত্ব বা জ্যামিতি! এই সকল্‌-বিষয়ের পরীক্ষাঙ্ : 
উত্তীর্ণ হইয়! কালেজে প্রবেশ করিতে হয়। ভারতী্ণণ দ্বারা 
স্থাপিত ও পরিচালিত বহু স্কুল ও কতলজ গাতোক বিশ্ববিগ্ঠা- 
লয়ের অধীনেই আছে । কলেঞ্জে প্রবেশ করিরা ছুই বসর 
'অধায়ন করিবার পর ছাত্রগণ এফ, এ, পরীক্ষার বোগা ধলিয়া 
নিবেচিত হন। এফ, এ, পরীক্ষার নির্দি বিষয় যথ] £-- 
(১) ইংরাজী সাহিত্য; (২) প্রাচা ঝ পাশ্চাতা প্রাচীন 
ভাষা অথব। প্রচলিত ভাষা, (৩) স্যার, (৪) অঙ্ক, (৫) ইতিহাস 
ও ভূগোল ও (৬) পরার্থ-বিগ্তাঁ। ইহার ছুই বৎসর পর 
বি, এ, পরীক্ষা । বি, এ, পরীক্ষা বিষয়-ভেদে ছুই প্রকার 
যথা £--(১) সাহিত্য-বিভাগ ও (২) বিজ্ঞান-বিভাগ | সাহিত্য- 
বিভাগে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের পরীক্ষা গৃহীত হইয়। 
থাকে (১) ইংরাধী সাহিত্য £ (২) প্রাচীন অথবা প্রচ- 
লিত ভাষা ; (৩) অঙ্ক এবং (8) ও (৫) নিম্নলিখিত বিষয়” 
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গুলির ষে কোন ছইটি :-__নীতিবিজ্ঞান, ইতিহাস ও উচ্চ- 
গাণত। বিজ্ঞান-বিভাগের বিষয় :_১) ইংরাজী পাহিত্য ; 
(২) গণিত; (৩) রসাস্বন। (৪) প্রাকুতিক ভূগোল; (৫) 
পদাথ-বিদ্যা, শারীরবিজ্ঞান ও ভূ-তত্বের মধ্যে ধে কোন 
একটি বিষয় 

এম, এ, পরীক্ষার বিষয় £--সাহিতা, মনোবিজ্ঞান ও 
নীতিবিজ্ঞান, পদার্থ-বিগ্কা, অথবা ইতিহাস এবং গণিত। 
ইহ ব্যতীত ব্যবহীর-শাস, চিকিৎপাঁশান্ত্র এবং ইঞ্জিনিয়ারিং 
্বদ্ধেও পরীক্ষা! গৃহীত হইয়া খাঁকে এবং পরীক্ষোর্তীর্ 
ছাত্রগণকে উপাধি দান করা হয়। 

বিগত ৪৮ বৎসর যাবৎ এই ব্যবস্থা অনুসারে কার্ধা 
চণিতেছে। বৃটিশ-শাপিত ভারতে বর্তমানে জুল ও কলেজ- 
গুলির ছাব্রসংখ্যা 93 লক্ষ ৫* হাজার ৪২ জন । বন্তমানে 
সহরগুলির কথা বাদ দিলে দেখিতে পাওয়! যায়, কাটশ- 
ভারতে যত গ্রাম আছে,তাহাঁর প্রতি চারিটির ধো একটিতে 
মাত্র কুল আছে এবং প্রতি আট জন বালক-বালিকার মধো 
এক জন মাত্র শিক্ষা পাইতেছে ; বাকি সাত জনের বিদ্যা- 
শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। অজ্ঞতার অন্ধকা:র তাহাদিগের 
জীবনের দিনগুলি অতিবাহিত হইতেছে । ১৯০১ খুষ্টাবের 
আর্ম-সযারী 'অগ্ছলারে জানিতে পারা যার যে বৃটিশ- 
ভারতে মোট ১ লক্ষ ,৪৭ হাজার্‌ ৮৬টি বিদ্যালয় 


[ ২২৪ ] 


স্কুলের সংখা ১ লক্ষ ও হাজার ৭ শত 5৩) এ সকল 
স্কুলে বেতন দিয়া সকল শ্রেণীর ছাত্রগণই পড়িতে পাকে! 
ইহার মধ্যে আবার ৪9টি কলেজে ব্যবনায়গত শিক্ষা! 
প্রদান কর! হইয়া থাকে, ১ শত ৩১টি কলেজে সাধারণ 
শিক্ষা দেওয়! হয় ; ৫ হাজার ও শত ৬১টি মধ্যম শ্রেণীর : 
স্কন আছে 2 প্রাইমারী শুলের সংখ্যা ৯৮ হাজার ১ শত 
৩৩ $ শিক্ষকগণের শিক্ষার জন্ত ৯ শত ৭০টি ও ফে 
সকল স্কুলে বিশে ভাবের শিক্ষা দ্বেওয়া হয়, তাহাদের 
খ্যা ৪ শত ৯৪। এতদ্যতীত বুটিশ-ভারতে বে-নর- 
কারী স্কুলের সংখ্যা ও২ হাজার ৩ শত 5৩। ইহার মধ্যে 
৪ হাজার ৩ শত ৬টি উচ্চ শ্রেণীর, ২৬ হাজার ৬ শত 
৬৮টি প্রাথমিক ও কেবল কোরাণ শিক্ষার জন্যই ১১ 
হাজার ১৬টি বিদ্যালয় এবং শিক্ষা বিভাগের নির্দিষ্ট 
নিয়মের সহিত লম্পর্করহিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২ শত ৬৩। 
গত তিন বৎসরের মধ্যে যুক্তপ্রদেশের জনদাধারণ শিক্ষার 
উন্নতিকল্পে ৩০ লক্ষ টাক্কা দান করিয়াছে । এই অর্থের 
প্রায় অদ্ধ-পরিমিত টাকা ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে দেওয়া হইয়াছে । : 
সরকারী স্কুলের ছাত্রসংখ্য। বৃদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্ত 
বে-সরকারী স্কুলের ছাত্রসংখ্যার হাস হ্ইয়াছে। গৃত 
বদর কয়েকটি স্কুল ও ছাত্রাগারের প্রতিষ্টা! হইয়াছে ৃ 
ইহাঁ ব্যতীত সংস্কৃত ও আরবী শিক্ষার উন্নতির জন্য নৃতন 
নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে, আগ্রার মেডিকেল কলেজে 
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চিকিৎপাবিগ্ভার ও রুড়কি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কারিগরী ও 
 ভড়িৎ বিষয়িণী শিক্ষার বিস্তারের জন্ত নুতন ব্যবস্থা কর! 
হইয়াছে লক্ষী সহরেও কাঁরিগরী ও শ্রমশিল্প-শিক্ষার জন্ত 
একটি স্ৃতত্ত বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে 1” * 

ইংরাজ সরকাঁর ভারতবাসী প্রজার সন্তান-সম্ততিগণের 
জন্য অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন নাই ; ইংরাঁজ এই 
ভাঁরতবাসী প্রজার নিকট হইতে গ্রেট-বটেন ও আয্মার্‌- 
লাুর ইংরাজ প্রজা অপেক্ষা শতকরা ৩০২ টীকা অধিক 
কর গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং এই ভারতবাসী সর্ধাপেক্ষ 
অধিক ব্যয়শীল শাদন-নীতির সহায়তা সমর্থন করিয়া 
অবৈতনিক শিক্ষা লাভ করিতে পারেন না। গবর্ণষেন্ট 
অধুনা সমর-বিভাগের জন্ত বার্ষিক ২ শত ৭০ জক্ষ পাউও 
এবং ভারতীয় প্রজার শিক্ষার জন্ত মাত্র সাড়ে ৭ লক্ষ পাউও 
বায করেন। রেভারেও জে, টি, সাঁগাঁরল্যাণ্ড বহুদিন 
ভারতবর্ষে বাস করিয়া শেষে বলিয়াছেন ;_-এ দেশী 
প্রজার শিক্ষার জন্ত ভারত সরকার যাহ! করিতেছেন 
সে জন্ত তাহাদিগকে শত ধন্তবাদ। ভারতে শিক্ষাকল্লে 
তাহারা যৎসামান্ত যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহার 
সম্পূর্ণ স্থখ্যাতি তাহারা উপভোগ করুন। কিন্ত প্রজার 
অভাব, তাহারা যাঁহ1 কিছু তাহিতেছে তাহা বা গবর্মেন্টের 
লামথোর তুলনায় গবরণমণ গাজার ভিলা এই _২ 
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করিয়াছেন ! হায়, গবর্ণমেণ্ট যদি কেবলমাত্র তাহান্দের 
সমস্ত শক্তি ও সম্পদ অবহিতচিত্তে অনন্যমনে ভারতের 
উন্নতি বিধানে প্রয়োগ করিতেন ! প্রজার প্রদত্ত অর্থের 
এমন সামান্য এতটুকু একটা অংশ প্রজার শিক্ষার জঙ্ 
ব্যয়িত হয় কেন? দেশীয় রাজ্যনমূহ সহিত এই বিশাল 
ভারতে উচ্চ ও নিম্ন সর্ধশ্রেণীর স্কুলে অন্ন মাত্র 93 লঙ্গ ১৮ 
হাজার জন ছাত্র অধ্যকসন করে। কিন্তু প্রায় সমগ্র ইউরোপের 
লোকসংখ্যায় সমকক্ষ ভারতের এই জনসংখ্যায় উক্ত সংখ্যার 
পরিমাণ কতটুকু ? এই ভারত গবর্ণমেন্ট প্রজার শিক্ষার জন্য 
প্রতি বংসর্‌ কৃত টাক! ব্যয় করিয়া থাকেন ? গ্রতি প্রজার 
শিক্ষার জন্ত বার্ষিক মবলক একেবারে ১8 পেনি খরচ 
হইয়া যাইতেছে ৮ (১৬ পেনি-৮৫ মাত্র) উঃ! কি 
টাঁকাঁটাই ন। ব্যস হইতেছে ! এই ভাবের ব্যবস্থাই যখন 
প্রচলিত, তখন দেড় শত বদর ইংরাজ রাজত্বের পর 
লিখন ও পঠন-লমর্থ ভারভবাসীর সংখ্যা পুকুবের মধ্যে 
শতকরা মাত্র ১১ জন ও জীলোকের প্রতি ২ শতে ১ জন 
হইবে, ইহা আর আশ্চর্যের বিষয় কি? ভারতের জাতীয় 
শিল্পকলার একেবারে ধ্বংস সাধিত হইয়াছে । এ অবস্থায় 
শিল্পকলা ও কারিগরী-বিগ্বা শিক্ষার সুব্যবস্থা থাকা 
বিশেষ প্রয়োজন 1 কিন্ত শীদক-সম্প্রধার় এ বিষগ্গে প্রায় 
সম্পূর্ণই উদাসীন, বুটেন যে তাবে ভারতীয় প্রজার শিক্ষায় 
অবহেলা ও উদ্দাসীনতা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা 
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বূটেনের ভারতীয়ের প্রতি ছুর্ব্যবহাঁরের ঘন কলঙ্ক-কালিম। 
ভিন্ন আর কিছুই নহে ।” *% 

ত্ীশিক্ষার“জন্ত ভারতে কোন সরকারী স্কুল বা কলেজ 
নাই। বড়লাঁটের কাউন্সিলের ব্যবহার-সচিব মিঃ ডিস্ক- 
ওয়াটার বেথুন স্বয়ং ১০০০০ পাঁউিণ্ড দান করিয়া সর্বপ্রথম 
একট বাণিকা-বিগ্বালয় কলিকাতায় স্থাপন করেন । এই 
বিষ্ভালয়টি .ভারঠের বালিকা-বিগ্ভালয়ের মধ্যে সর্ধশ্রেষ্ঠ। 
এখানে অধায়ন করিয়৷ ছাত্রীগণ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উচ্চতম 
উপাধি পর্যন্ত প্রাপ্ত হই থাকেন। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় 
হইতে ছাত্রীগণকে উপাধি প্রদান কর! হইয়! থাকে । কলি- 
কাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে ছাত্রীগণ এইভাবে উপাধিলাভ 
করিয়া থাকেন। হিন্দুগণ বন্ধ বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন। বহু বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বালক 
ও বাঁলিকাগণের একত্র অধ্যয়নের ব্যবস্থা আছে। সঙ্গগ্র 
ভারতে বালিকা শিক্ষাথিনীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ। কিন্তু 
হিন্দুবালিকার অধিকাংশই স্ব স্ব পরিবারে থাকিয়া শিক্ষালাভ 
করিয়া থাকে এবং ভারতের নিরক্ষর নারীগণ ইউরোপের 
মহিাগণ অপেক্ষা অধিকতর ভাবে নৈতিক, আধ্যাত্মিক, 
ধন্মসন্বন্বী়। কর্তব্য এবং শ্বদেশের চিরাচরিত প্রথা! ও 
লাহিত্যবিবিণী শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন । 
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অধুন। ভারতের শতকরা প্রায় ৮৫ জন প্রজা! কৃষিকাধ্য 
দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে। তথাপি ভারত 
সরকার ভারতে কৃষি-শিক্ষার জন্য কোনওণ্প্বতন্র কলেজ 
প্রতিষ্ঠা করেন নাই। সম্প্রতি বোম্বাই গদেশের পুণায় 
একটি কৃষি-কজেজ স্থাপিত হইয়াছে । 

ভারতের অধিবাসিগণের বাধিক আয় জনগ্রতি মাত্র 
১ পাঁউণ্ড বা ৩০২ টাকা । এই আয়ের ১৪১৫ ভাগ 
সরকারী কর দিতে হয়| এ লক্কল বিব্চেনা করিয়া বলিতে 
হয় যে, ভারতে শিক্ষ৷ী অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ । বিশ্েতঃ 
ষে স্কল হিন্দু এই স্বল্প আয় হইতে বহু অর্থ ব্যর করিয়া 
বিশ্ববিভ্ভালয়ের উচ্চশিক্ষা গ্রাপ্ত হইগলাছেন তীহারাও 
রাজনরকারে উচ্চপদের জাশা করিতে পারেন না। কারণ, 
উচ্চশ্রেনীর পদগুলি ইংরাজের অধিকৃত এই সকল ইংরাঁজ 
কন্মচীরী উচ্চহাঁরে বেতন পাইয়া থাকেন; অথচ ইহাদের 
অনীনে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধার 
ভারতীয় প্রজা তিন হইতে দশ ডলার পর্য্যন্ত মাসিক বেতনে 
লামান্ঠ সামান্ত কেরাণীর কার্য্য করিয়াই জীবন অতিবাহিত 
করেন। এই কিছুদিন পূর্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাঁধিককারী 
হিন্দুগণ গ্রতিোগিতা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী 
অফিসে প্রবেশ করিবার একটি মাত্র স্থযোগ পাইতেন ? 
কিন্ত লর্ড কার্জন যে *ইউনিভারপিটি বিল” বিধিবদ্ধ 
করিয়াছেন, তাহার ফলে বিশ্ববিষ্ভালয় এবং স্কুলসমূহ 
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সরক্কারের সম্পূর্ণ শাসনাধীন হইয়! পড়িয়াছে এবং প্রতি- 
ফোগিতা! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী আফিসে প্রবেশ- 
পথ এক প্রকার বন্ধ হহয়া গিয়াছে । এক্ষণে গভর্ণমেন্টের 
মনোনয়ন ভিন্ন অন্য কেহ সরকারী কর্ত্দের যোগ্য বলিয়া 
বিবেচিত হন না। লর্ড কার্জন “অফিসাল সিক্রেটুস্‌ বিল* 
বিধিবদ্ধ করিয়! দেশীয় সংবাদপত্রগুলির মুখ বন্ধ করিয়া 
দিয়াছেন । দেশের মধ্যে জনকতক হিন্দু এখনও ইংরাজী 
ভাষায় মুদ্রিত কতকগুলি দৈনিক ও সাণ্তাহিক সংবাদপত্র 
প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু সরকারের রাজনীতি বা অর্থ- 
নীতির অবাধ সমালোচনা করিস! স্বাধীন মত ব্যক্ত করিবার 
অধিকার তাহাদের লাই । এইকরূপভাবে জনসাধারণকে 
একেবারে কোণ-ঠেস। করিয়া রাখা হইয়াছে । লর্ড কার্জন 
যথেচ্ছাচারী শাসনকর্তী ছিলেন, কিন্তু তিনি প্রাথমিক 
শিক্ষার বিস্তার জন্ত অতিরিক্ত রাজন্ব হইতে বার্ষিক ২২০০০ 
পাউণ্ডের এক স্থায়ী সাহায্য মঞ্জুর করিয়া একটি উপকার 
করিয়া গিয়াছেন। 

ভারতের বর্তমান অবস্থাপ্প গ্রতিকার করিতে হইলে 
ভারতবর্ষে জন্সাধারণের উন্নতিকল্পে এখন অবৈতনিক 
শিক্ষার প্রচলন এবং অবৈতনিক শরমশিল্প ও কারিগরী শিক্ষা 


প্রদানের জন্ঠ অনেক স্কুল শু কলেজ স্থাপন বিশেষ প্রয়ো- 
ভন । উতা বাতীতে অখলিকংনীতণিন কিন ন্ট আক 


& 
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মিশনারীদের উপর না দিয় হিন্দুদের শ্বহস্তে গ্রহণ করিতে 
হইবে। এক্ষণে ভারতবর্ষে একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
আবশ্টুক, তাহাতে বাঁলক-বাঁলিকাগণ বিনা ব্যয়ে সাধারণ 
শিক্ষা ও সর্বপ্রকার শ্রমশেলপ ও কারিগরী শিক্ষা লাভে সমর্থ 
ভইবে | 

অতীতের ন্যায় বর্তমানেও হিন্দুগণ ইহ সপ্রমাণ করিয়া- 
ছেন যে, তাহার! মন্তিফ চালনায় ইউরোপ ও আমেরিকার 
সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান জাতিরও সমকক্ষ ; তবে তাহার! দরিদ্র 
ও পদদলিত জাঁতি। বুটিশ গভর্ণমেন্টেরর সমগ্র দুর্ধি্িসহ 
গুরুতার হিন্দুজাতিকে নিশ্পেঘিত করিতেছে এবং হিন্দুর 
উন্নতি আঁকাঁজ্ক1 ও উদ্যম ধ্বংন করিয়া ফেলিতেছে ! অধি- 
কন্ত ইংরাঁজ-শাঁসনের ফলে ভারত দিন দিন ধনহীন হইয়া 
পড়িতেছে। এরূপ প্রতিকূল অবস্থা সত্বেও হিন্দুগণ নিজের 
অর্থসংগ্রহ করিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে প্রাপ্ত শিক্ষা 
অপেক্ষা উচ্চতর শিক্ষার জন্ঠ ছাঁত্রগণকে আমেরিকা ও 
জাপানে প্রেরণ করিতেছেন। কারণ, ইংরাজ যে শিক্ষার 
ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে দেশের প্রকৃত কল্যাণ অসম্ভব | 
হিন্দুগণ শিক্ষার প্রতি বীতরাগ নহেন, তীহাদের জ্ঞানলিগ্সা 
প্রবল এবং ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার শ্রচলন জন্য তাহারা 
ইংরাঁজের নিকট কৃতজ্ঞ । যদ্দি' ইংলগ ভারতের (কোনও 
প্রকার উপকার করিয়া থাকেন, তাহ! এই পাশ্চাত্য-শিক্ষার 
প্রচলন । ইংরাজ-শীদনকালে ভারতের ভাগ্যে ইংরাজ দত্ত 
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অনুগ্রহের মধো ইহাই সর্ধশ্রেষ্ট। ভারতে পাশ্চাতা-শিক্ষার 
“বীজ উপ্ত হইয়াছে, ভবিষ্যৎ বংশধরগণ ইহার সুফল ভোগ 
করিবেন। " 

হার্ধারট স্পেন্সার ধলেন £--শিক্ষা ছারা মনুষ্য-ভীবনের 
পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়।” হিন্দুগণ বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা 
প্রণালীর অসম্পূর্ণতা দোষ এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছেন 
এবং ইহার সংস্কার সাধন করিয়া স্বাধীন ও অবৈতনিক 
শিক্ষাদানে ব্যবস্থিত দেশের শিক্ষা-গ্রণালীর গ্ভায় 
ইহাকে সর্বাঙ্গনুন্দর করিবার জলন্ত সচেষ্ট হইয়াছেন । 
তীহার্ের এই মহান্‌ প্রচেষ্টা সমুজ্জল দাঁফল্যমণ্ডিত হউক, 
ইহাই আঁমার প্রার্থনা । 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর ভারতের প্রভাব 
ও ভাঁরতের উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার 
গ্রভাব 


আর্ধ্যসভ্যতার উজ্জল পুণ্যালোৰক গ্রীস বা রোম, আরব 
কিন্বা পারস্যের গগনে সর্ধপ্রথম প্রতিভাত হয় নাই ; এ 
জ্যোতিঃ সর্বাগ্রে ভারত-আক্কাশেই বিকীর্ণ হইয়াছিল । 
এই ভারতবর্ষই অধ্যাত্মশান্ত্, দর্শন, স্তায়, জ্যোতিষ, পদার্থ 
বিজ্ঞান কলাবিস্যা, সঙ্গীত, ভেঘজবিজ্ঞান এবং প্রকৃত : 
নৈতিক ধর্মের আদি জন্মভূমি। যদিও আধুনিক ইউরোপু 
ও আমেরিকার স্কুল ও কলেজের ছাত্রিগণকে শিক্ষা 
দেওয়া হয় যে, গ্রীক ও কোমাঁনগণই পাশ্চাত্য সভ্াতার 
জন্মদাতা এবং প্রাচীন গ্রীসই দর্শন ও বিজ্ঞানের আদি 
জন্মভূমি) তথাপি ইউরোপের প্রাচ্য সাহিত্যবিদ মনীষি- 
গণ এবং প্রাচীন ইতিহাসের নিরপেক্ষ পাঠকবর্গ সকলেই 
ইহা সপ্রমাপ করিয়াছেন যে, সর্কোৎকষঈট বহু দার্শনিক ও 
বৈজ্ঞানিক তত্ব, জ্ঞানান্থশীলন এবং বহু প্রকার নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক আদর্শের জন্য সেই গ্রীসও ভারতবর্ষের নিকট 
বিশেষভাবে খনী। 


বদি আমরা প্লিনি, ট্রাবো মেগাস্ছথিনিস্‌, হিরোডোটাস্‌, 
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পর্ফিরি প্রমুখ বিভিন্ন দেশের অনেকীনেক মনীষী কর্তৃক 
লিখিত গ্রন্থ ও এ্রতিহাসিক বিবরণ পাঠ করি, তাহ! হইলেই 
বুঝিতে পারি,*সেই প্রাচীন ধুগে ভারতের আধ্যসভ্যতার কি 
অমল-ধবল জ্যোতিঃ ফুটিয়। উঠিয়াছিল এবং বিভিন্ন দেশীয় 
পর্ডিতগণই বা তাহাকে কি আন্তরিক শ্রদ্ধীর চক্ষে দেখি- 
তেন। বস্তৃতঃ ৃষ্টপূর্বব ১৫০০ হইতে ৫০০ বৎসর পর্ষ্যস্ত 
এই সময়ে হিন্দুগণ ধর্ম, অধ্যাত্মতত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, কলা- 
বিদ্যা, সঙ্গীত ও চিকিৎদাশান্ত্রে এতদূর উন্নভিলাভ 
করিয়াছিলেন যে, অন্ত যে কোনও জাতি এ সকল বিষয়ে 
প্রতিদ্বন্দিতায় বা প্রতিযোগিতায় তাহাদের সমকক্ষ 
ছিলেন না। অপর পক্ষে ষে দকল জাতি বাঁণিজ্যহতে বা! 
অন্থ কোনও প্রকারে হিন্দুর সংসর্গে আসিতেন তাহারা 
হিন্দু আদর্শ সানন্দে গ্রহণপুর্বক আপনাদিগের আদর্শ হিন্দু- 
আদর্শের ছাচে ঢাঁলিগ্া গড়িয়া লইতেন। উদাহরণস্বরূপ 
এক ক্ষেত্রতত্বের বিষয়ই চিন্তা করিয়া দেখুন । আমি পূর্বেই 
বলিয়াছি, প্রাচীন হিন্দুগণ বেদোক্ত নিয়মান্ুপারে যজ্ঞের 
বেদি-নিম্মীণের সুত্র হইতে ক্ষেত্রতত্ব আবিষ্কার করেন। 
ইহা হইতেই ক্রমশঃ জ্যামিতির উৎপত্তি একথা পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকীর করিয়াছেন। পঞ্ডিতগণ 
বলেন,'ক্ষেত্রতত্ব বিষয়ে জগঙ ভ!রতের নিকটই খ্ণী, গ্রীসের 
নিকট নহে। স্মকোণী ত্রিতুজের সমকোণের সম্মুখীন 
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সমচতুত'জ ছুইটির সমষ্টির সমান জ্যামিতির এ সত্য পীক- 
গণের মতে পিথাগোরাসই প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন ; কিছু 
পিথাগোরাঁসেব জন্মগ্রহণের অন্ততঃ ছুই শত বৎসর পূর্বে 
এ তত্ব ভারতীয় হিন্দুগণ অধগত ছিজেন। উল্লিখিত সত্য 
হিন্দগণের নিম্নলিখিত ছইটি এত্রে পাওয়া যায় ২১) 
কৌন সমচতুভূজের কর্ণের উপর অঙ্কিত সমচতুভূর্জের 
পরিষাণফল সেই সমচতুভূজের পরিমাঁণ-ফলের ছিগুণ। 
(২) কোনও সমকোণবিশিষ্ট আয়ত ক্ষেত্রের কর্ণের উপর 
অঞ্চিত সম্চত্রভুজের পরিমাণ-ফল ৪ আয়ত ক্ষেত্রের 
(কর্ণের সন্যুধান ) অপর ঢুই বানর উপর অস্ষিত ছ্ই ল্মশ, 
চতুভূরজের পরিমাণ-ফলের সমাঁন।” হিন্দুর সুবস্থত্রে এই 
সকল তত্ব অবগত হওয়া যায় ) এই সু্বসত্র খুষটপূর্ব্ব অষ্রম 
শতাব্দীতে লিখিত। শ্রীকগণের মধ্ো একটা! প্রবাদ আঁছে 
যে, পিখাগোরাস ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। মনে হয়, তিনি 
প্রকৃতই ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন ৷ কারণ তাহার 
প্রণীত গ্রন্থসমূহে যে সৰল তত্ব দেখিতে পাঁওয়া যায় সেগুলি 
তৎকালীন হিন্দুগণই অবগত ছিলেন। অপর কোন দেশেই 
তখনও ত্তাহার আবিষ্কার বা প্রচার হয় নাই। সম্ভবত: 
তিনি হিন্দুগণের নিকট জ্যামিতি, গণিত, জন্মাত্তরবাদ, 
আত্মার জন্মাস্তরগ্রহণ, পরিণাহে স্বর্গপ্রান্তি বা মোক্ষলাভ, 
যোগসাধন্, আমিঘভোজনের নিষিদ্ধতা, নিরামিষভোজন, 
খ্যাজ্ঞান এবং পঞ্চমভূতের অস্তিত্ব এই সকল বিষের 
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প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইপ্রাছিলেন | কারণ এই তত্বগুলি 
'থনও গ্রীসে কিম্বা মিশরে কেহই অবগত ছিলেন না । 
মিশরবাসী এবং শ্রীসবালী তখন চারিটী ভুতেরই সন্ধান 
পাইরাছিলেন | পঞ্চম পদার্থ ব্যোষ সম্বন্ধে তীহাদিগের 
কোন ধারণাই ছিল না । সেই প্রাচীন যুগে ভারতের হিন্দু- 
গণই বোধের ধারণা করিতে সমর্থ হইরাছিলেন। পিথা- 
গোরালের জন্মগ্রহণের বহু শতাব্দী পুর্বে হিন্দুগণ এ নকল 
তত্তকথা ভারতে প্রচার করিয়াছিলেন! অধাপক ই, 
ব্রি উ, হপ,কিন্ম তাহার প্রণীত “1২০11102901 [17018 
অর্থাৎ ভারতের ধর্মৃতত্ব সমূহের বিবরণ নামক গ্রন্থে স্বীকার 
করিয়াছেন যে, প্থৃষ্টপূর্ব সষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বেই ভারতে 
পিথাগোরাসের সর্বপ্রকার ধর্ম ও দর্শন সন্বন্ধীষ তত্ব 
প্রচারিত হইয়াছিল 1” 

হিন্দগণের মধ্য জ্যানিতিধ বাবহার ক্রমশঃ লুপ্ত হইফা 
যায়; বীজগণিত ও অস্কশাপ্্ই ক্রমশঃ তাহার স্থান অরধি- 
কার করে গ্রাকগণ অস্কশান্ত্ে হিন্দুগণের সমকক্ষতা লাভ 
করিতে সমর্থ হন নাই । ভারতবর্ষ হইতেই দশরিক ভগ্নাংশ 
তত্ব জগতে প্রচারিত হইয়াছিল। আ'রবগণ হিন্দুদিগের 
নিকট এই তত্ব প্রথমে গ্রহণ করেন এবং আরবগণ দ্বারাই 
ইহ] পরৈ ইউরোপে প্রচারিত হয়| আক বা রোমীয়গণ 
দশমিক তত্ব অবগত ছিলেন না 5 এবং দশমিক তত্ব বাদ 





পারিত না। হিন্দুগণই আরবগণের সাহাযো বীজগণি 
ইউরোপে প্রচার করিয়াছিলেন। আরবগণ এই হিন্দি 
বীজগণিত খৃষী অষ্টম শতাব্দীতে আরবী ভাষায় অনুবাদ 
করিয়াছিলেন। পরে লিওনার্ডো, ডা, পিন! নামক এক ব্যক্তি 
ৃষ্টায য়োদশ শতাব্দীতে ইহা! ইউরোপে প্রচার করেন। 
অতএব দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষ হইতেই বীজগণিত তত্ব 
সর্বপ্রথম জগতে প্রচারিত হুইয়াছিল। হিন্্গণই সমতল 
ও বর্ত,লাকার ক্ষেত্র সম্বন্ধীয় ব্রিকোঁণমিতির প্রথম 
শিক্ষক। বিশ্ববিখ্যাত হিন্দু গরণিতক্ঞ প্ডিত ভাক্করাচার্য্য 
ৃষ্টায় ১১১৪--১১৫০ এই সময়ে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া 
উল্লিধিত গণিত শাস্ত্রের আলোচনা ও গ্রন্থ ক্গ* প্রণয়ন 
করেনঃ তিনি এ সকল বিষয়ে যে সকল প্রশ্ন ও সমসাঁর 
সমাধান করিয়াছিলেন, ইউরোগীয় পণ্ডিতগণ খুষ্টার় সপ্তদশ 
বা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তাহার সমাধানে সমর্থ হন 
নাই। 1 জ্যোতিষ শান্তর সম্বন্ধে হিনদগণই সর্বপ্রথমে নক্ষত্র, 





* এ নকল অস্ক শান্তর ও বীজগণিত সম্বন্ধীয় তত্ব মিঃ কোল ক্রক 
€ €2150:0919 ) অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং বন্তলাকার ক্ষেত্র 
সম্বন্ধীয় ত্রিকোণমিতির তত্বগুলি উইলকিলদন (৮৮111510501) ) অনু- 
পাদ করেন। ঃ 

1]. 10 হি0 105 চন 0 সত 11181 2১470 71] 
06 চি 5008 0011010651৮ এই কুট পরঙগের সমাধান সন্বদ্ধে একটি ৰ 
চমৎকার ইতিহাস আছে। ক্রিখাটি (57750) এই পুরাতন গ্রন্নের 
কতকটি সমাধান করিয়া! সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজ বীজগণিতজ্ঞ পৃণ্ডিত্- 
গণকে ইহার সমীধানেআহ্বান করিয়াছিলেন । ইউলার € ঘ:815) 
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চত্্, রাশিচক্র এবং নক্ষত্রপুঞ্জের বিভাগ নির্ণয় করিয়া" 
ছিলেন।  চীনবাণী ও আরবদেশীক পঙ্ডিতগণ এ সকল 
তত্ব হিনুদিগ্জের নিকট গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈদিক 
স্তোত্র গান হইতেই হিন্দুগণ সর্বপ্রথম সঙ্গীতশান্্র প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন। সামবেদ প্রকৃতপক্ষে গীত হইত এবং এই 
উদ্দেশ্তেই ইহা প্রণীত হইয়াছিল। সপ্ত স্বর ও তিন গ্রাঙ্ 
গ্রীকগণের বহু শতাব্দী পূর্বে হিন্দুগণ অবগত ছিলেন। 
সম্ভবতঃ গ্রীকগণ হিন্দুদিগের নিকটেই ইহ! শিক্ষা] করিয়া- 
ছিলেন। স্ববিখ্যাত পাশ্চাত্য সঙ্গীতশান্রবিৎ পণ্তিত 
( ৮/৭£0০) ওয়াগনার তাহার প্রণীত সঙ্গীতশান্তে 
যাহাকে সঙ্গীতের ধুর বা [52779 0700৮০৮ বলিয়! 
বর্ণনা করিয়াছেন, সেজন্য তিনি ভারতীয় হিন্দু নঙ্গীতশান্ত্ের 


শেষে ইঃ চার সমূধান করেন এবং ১১৭ আষ্টাৰে চিল বীজগণি বীজগণিতজ্ঞ 
পঞ্িত ভাক্কর ষে ভাবে ইনার সমাধান করিয়াছিলেন, তিনিও ঠিক 
সেই ভাবেই তাহার সমাধান করেন । ন্সার একটি প্রণ্ের সমাধান 
সম্বলে জানিতে পারা যায় ঘে, ভাক্ষর বে ভাবে জমাধান করিয়া 
ছলেন ১৬৫৭ খুষ্টান্দে ইউরোপে লর্ড ক্রনকারও € 85০৪71৩1) 
চিক সেইভাবেই তীহার দমাধান করেন। নেই প্রশ্নের একট। সাধারণ 
সমাধান হিন্দু পঞিত ব্রন্মগুপ্ত ৭ম শতাব্দীতে যে ভাবে করিয়াছিলেন, 
ইউরোপীয় পণ্ডিত ইউলার তাহ্‌। পারেন নাই ; অবশেষে ডি, লা, গ্রাঞ্জ 
(10217 (5171085 ) ১৭৬৭ খুষ্টান্দে তাঁহার অমাধানে সমর্থ হন। 
হিন্দুগণের প্রিয় কুট্রক (1:9169158) প্রথা ইউরোগীয় পত্ডিতগণ 
অবগত ছিলেন না । অবশেষে ১৬২৩ খষ্টাব্দে ব্যাচেট ডি, মেজেরিয়াক 
€8501555 নুচে ৮1 6251150) ইহার অন্রবাদ ও প্রকাশ করেন 1 
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নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন । এই [.690100 
১০০৩ হিন্দু সঙ্গীতশান্ত্রের বৈশিষ্ট্য । এই জন্যই পাশ্চাত্য 
সঙ্গীতশান্রের ছাঁজরগণ ২ ৪217০এর সঙ্গীত হীতিমত হৃদয়- 
গম করিতে সধর্থ হন না । ভারতীয় সঙ্গীতশান্ত্রের লাটিন | 
অনুবাদ পাঠ করিয়াই তিনি প্রাচ্য সঙ্গীত-বিগ্ভার অনেক 
তত্ব শিক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন | তিনি যে এ বিষয়ে 
জার্াণ দার্শনিক সপেনহরের সঠিত আলোচনাও করিয়া 
ছিলেন, দে কথা বোধ হয় আপনারা সকলেই জানেন । 
পাশ্চাত্য জগৎ চিকিংসাশান্ের মূলতত্গুলির নত 
ভারতের নিকট খণী। পুর্ব অভিভাষণে আমি বলিয়াছি 
যে, মহাবীর দেকেন্দার কেবল তাহার শিবিরেই যে হিন্দু- 
চিকিতসকগণকে সাদরে স্থান দিয়াছিলেন, তাহা নহে ॥ তিনি 
গ্রাক চিকিৎসক অপেক্ষা হিন্দু-চিকিংসকগণকেই সমধিক 
আদর করিতেন। মেগাস্থিনিদ্, নিয়ার্কান ও আরিয়ান 
ইহার সকলেই হিন্দু-চিকিৎপকগণের চিকিৎসার দক্ষতা 
সম্বন্ধে তুপ্নসা প্রশংসা করিয়াছেন । ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে লগ্ন 
কিংস কলেজের (1005 (০0119) ডাঃ রলি [71700 
38০01০110” হিন্দু চিকিৎসাশা্ত্র সম্বন্ধে ভীহাঁর প্রবন্ধে 
লিখিয়াছিলেন যেও 1710702151555 ( হিপোক্রেটাস ) 
চিকিৎপাশান্ত্রের জনক বলিদা অভিহিত; তিনি খুষ্টায় চতুর্থ 
শতাবীতে গ্রাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং তীঁহার প্রণীত 
1865712 81601০2 ভারত হইতেই গৃহীত । ডাঃ রলি 
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বলেন, “আমর! হিন্দগণের নিকট হইতেই চিকিৎসা সন্বস্থীয় 
প্রথমিক তন্বসকল গ্রহণ করিয়াছিলাঁম |» 

হেরোডোটাস্‌ খুষ্টপুর্ব পঞ্চম শতাবীতে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন । তিনি বলেন, সে সময় হিন্দুগণই .পুথিবীর 
সর্বগ্রধান জাতি ছিলেন। তিনি ইহাঁও লিখিয়াছেন যে, 
হিন্দুগণ মিশরের সহিত বাণিজ্য করিতেন ; ইহা ব্যতীত 
অস্ঠান্ত স্থান হইতে আমরা সংগ্রহ করিয়াছি যে, বাবিলন 
এবং রিয়ার সহিতও হিন্দুদিগের ব্যবলায়গত সম্বন্ধ ছিল। 
অপর এ স্থান হইতে আঁমরা অবগত হইয়াছি যে, জনৈক 
হিন্দু দার্শনিক পণ্ডিত এথেম্দ নগরে সক্রেটিসের সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন | এ কথ! অধ্যাপক মোঁক্ষমূলার তাহার 
; নামক গ্রন্থে 
দ্বীকার করিয়াছেন । আমরা জানি, এই হিন্দু দর্শনিকের 
সহিত প্রসিদ্ধ গ্রাক দার্শনিকের দর্শন সম্বন্ধে আলোচন। 
হইয়াছিল। হিন্দু পণ্ডিত সক্রেটিদকে যখন জিজ্ঞাসা করিয়া- 
ছিলেন ধে, "তীহাদিগের দর্শনে কোন্‌ বিষয়ের আলোচন। 
হইয়া! থাকে,” তাহার উত্তরে সক্রেটিস বলিয়াছিলেন যে, 
তাহার] দর্শনে মনুব্যজীবনের আলোচনা করিয়া থাকেন । 
উত্তর শুনিয়! হিন্দু দার্শনিক হাসির বলিয়াছিলেন--“ঈশ্বর 
সম্বন্ধে ভ্ঞানসঞ্চয় ন। করিয়। ,মনুষ্যজীবন সম্বন্ধে আলোচনা 
করিয়া আপনারা কি অবগত হইতে পারেন ?” এইরূপ 


প্রীত %[55501501021581]  হ৪112107 
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হিন্দুই বলিয়া থাকেন, ঈশ্বর-জ্ঞ!ন হইতে ই সর্বপ্রকার জ্ঞানের 
উৎপত্তি এবং হিন্দুগণ ঈখর-জ্ঞানলাভ না করিয়া, আধ্যাস্বিকক 
তত্ব অবগত না! হইয়া। মনুষ্যজীবনের আন কোন বিষয় 
জানিতে উৎসুক নহেন। 

রাল্ফ 'ওয়ালডে| এমারসন বলেন, “প্লেটো! এসিয়া ও 
ইউরোপের খিলনক্ষেত্রবৎ এবং বস্তৃতঃ তাহার প্রণীত দর্শন 
গ্রশ্থপমূহে প্রাচাতত্বগুলির প্রাধান্ক দেখিতে পাওয়া যায়ঃ 
এই প্রাচ্য দার্শনিক তন্সমূহের প্রভাবেই তাহার দর্শন- 
্রস্থগুলি যেন প্রভাতের স্বর্ণ-অরুণকিরণে সমুজ্বল।” 
বন্ততঃ প্লেটোর মুখে যখন যোঁগসাধনা-শিক্ষার কথা 
শুনিতে পাওয়া যায়, হিন্দু দর্শনের কতটা প্রভাব তাহার উপর 
আসিয়া পড়িয়াছে তখনই বুঝিতে পারা যায় ; কারণ, সকল 
জাতির মধ্যে এক গ্রীক জাতিই ষোগঙগাধনাঁয় অল্পপ্রয়াসী | 
'আমার বন্ধু অধ্যাপক এডওয়ার্ড হাওয়ার্ড গ্রিগন্‌ নিউ ইয়- 
কের বেদান্ত সমিতির একটা অধিবেশনে ৭17195001 
০ £1২0০” প্লেটোর দর্শন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, *ইন্জিয়- 
জয় দ্বারা তত্বজ্ঞানলাঁভের কথা যখন প্লেটে! বলিক়্াছিলেন, 
তথন বুঝিতে হইবে তিনি প্রাচ্য দর্শনের প্রভাব বশতঃই 
একথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন । গ্রীক দর্শনের কোথায় 
এ ভাবের সন্ধান পাওয়া যায় না।” বিশেষতঃ "আমরা 
যখন প্লেটো প্রণীত দর্শন অধ্যয়ন করি, এবং তীহাঁর ভাব- 
গুলির সহিত উপনিষদ এবং অন্তান্ত বৈদিক তত্বপৰকলের 


ক্ষ 
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ভুনা করি, তখনই বুঝিতে পারি যে, তাহাঁর রচিত গুহা- 
মুধ্স্থিত শৃঙ্ঘলিত নরমৃদ্তি বেদান্ত-উক্ত মায়া এবং এই পরি- 
দৃশ্ঠমান জগৎ দ্বপ্নবৎ অলীক বেদাস্ত-কখিত এই তত্ববাঁক্যেরই 
পক মাআ। প্লেটোর অন্ত রূপক চিত্র প্রথ” | এ 
চত্র প্লেটোর জন্মগ্রহণের বহু শতাব্দী পূর্বে বৈদিকষুগের 
লেখকগণ অস্কিত করিয়াছিলেন। কঠ উপনিষদ আমর! 
দেখিতে পাই £--"মহুষ্যদেহকে রথের সহিত তুলনা করা 
ষাইতে পারে; তাহা হইলে সেই মনুষ্যদেহকপী রথের 
চালক বুদ্ধিঃ মন সেই রথের আশ্বের বল্াশ্বরূপ $ পঞ্চ 
ইন্দ্রিয় রথের পাঁচটি অশ্ব এবং রখের পথ ইন্দিয়-গ্রাহ 
পদার্থ ।” ইংরাজ জাতির মধ্যে গ্রথম সংস্কৃতজ্ঞ মনীষী সার 
উইলিয়াম জোন্স্‌ একথা! স্বীকারপূর্ববক লিখিয়াছেন :- 
প্বেদাস্ত পাঠ করিলে অথবা বেদান্তের পক চিত্রসকল 
হৃদয়ম করিতে পারিলে, একথা আর অন্বীকাঁর করা যায় ন। 
যে, ভারতের প্রাচীন খঁষিগণ যে উৎস হইতে এই মহান্‌ 
তত্বসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পিথাগোরাস এবং প্রেটোও 
সেই উৎসেরই অমিয় ধারা পান করিয়াছিলেন |” * 

অধ্যাপক মোক্ষমূলার এবং অন্তান্ত গ্রাচ্য সাহিত্য-দর্শন!- 
তিজ্ঞ পণ্তিতগণ বলেন যে, এরিষ্টটল প্রণীত ন্তায়শাস্ত্র হিন্দু 
্যায়শান্তেরই রূপান্তর মাত্র। এ কথা বোধ হয় আপনারা 
সকলেই জানেন | আপনারা ইহাও জানেন, অধ্যাপক হপকিন্ন 
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তাহার প্রণীত “1২511810175 0£ 17019» নামৰ গানে 
লিখিক্সাছেন যে, থখেলস্‌ এবং পাঁরমিনাইডিজএর তত্থসকল 
ভারতীক্ খধিগণ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং ্রীসের ইলে- 
টিক (71০70) দর্শন-শাখা হিন্দু উপনিষদেরই প্রতিচ্ছবি 
মাত্র । তাহার বিবেচনায় এমন কি এনাকসিমেত্ডার এবং 
হেরাক্রিটাসের আবিষ্কৃত তন্বগুলিও গীস-প্রতিভার মৌলিক 
সম্পত্ধ নহে। আমাদের এ কথা স্মরণ রাখ! উচিত যে, 
মহাবীর সেকেন্দারের ভারতীক্রমণের পর গ্রীস ও ভারতের 
ষধ্যে পূর্ববাপেক্ষা একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। 
বহু হিন্দু দাশনিক গ্রীস-রাজধানী এখেন্স এবং শ্রীসের 
অন্তর্গত অন্তান্ত নগরে ও বাস করিতেন | এস দেশে ইহারা 
(%771709501১51505 অর্থাত হিন্দু দার্শনিক বলিয়া পরিচিত 
ছিলেন। তত্কাঁলে গ্রীন ও ভারতের মধ্যপথে স্থিত 
আলেক্জেন্ত্িয় নামক সহরেই জসীম ও ভারতীয় পণ্যের 
বিনিময় হইতঠ ইহা উতর দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের 
কেন্্রস্থল ছিল। এই আলেক্জেন্দ্িয় সহরেই হিন্দুর প্রাচ্য 
সভ্যতার ও ইউরোপীয় সভ্যতার আদান-প্রদান কাঁধ্য 
ঈ্লিত। (17১09£01759 ) পরফিরি ভারত হুইভে আগত 
মনীষী ও মনস্বী ব্যক্তিগণের জ্ঞান, নৈতিক চরিত্র এবং 
জগতের গুড় তত্লমুহের অভিজ্ঞতার ভূয়সী প্রশংসা ক্রিস" 
ছেন। প্লেটোর মতাবলম্বী যে সকল দাঁশনিক-প্রাচ্য দর্শন- 
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অধ্যাপক গারবে বলিয়াছেন যে, ( 0106005 ) প্রীটিনাস 
হিন্দু দার্শনিকগণের সমমতাবলদ্বী ছিলেন এবং তাহার 
শিদ্া (17%05)1/ ) যে যোগক্রিক়্াঘারা ঈশ্বরের সত্থার 
উপলব্ধি হয়, তাহাও জআব্গত ছিলেন। তৎকালে হিক্র, 
পারশী কিম্বা মিশরবাপী কোন জাতিরই এ যৌগপ্রথা 
জানা ছিল না। প্লেটো হইতেই ভাভার মতাঁবলদ্বী দাশ 
শিকগণ, প্রাচ্য দর্শনে ও প্রেটোর দর্শনে বিশ্বাসী দার্শনিক 
পওতসকল, স্থখে 'ও ঢুঃখে সমভাঁবে উদাদীন নিষ্পিপত ষ&য়িক 
মতাবলঘা দার্শনিকগণ এবং আলেকজান্িয়ার ফাইলো-: 
ইহাদিগের সকলেরই উপর হিন্দুদশন গ্রভাঁব বিস্তার করিয়া- 
ছিল। যে [0295 তন্ব (বাক) প্লেটোর দর্শনশান্ত্রের 
মুলতিত্বি, এবং যাহা প্রেটোর শিখ্যগণের ( ০০-]৯15৮০- 
10155 ), ইহুদী দার্শনিক ফাইলোর ও বাইবেলের জন্‌- 
লিখিত স্থুপষাঁচাররে মুলে আছে তাহা প্রথমে ভারতেই 
উদ্ভূত হইয়াছিল । বেদেতে আমরা ইহার প্রসঙ্গ দেবিতে 
পাই। হিন্দু দর্শনও ইহার প্রভাবক্ষেত্র এবং অক্তা 
জাতির আধাত্বিক আদর্শও এই 1,02005 তত দারা 
গঠিত হইয়াছে । 

এমন ক্কি, খৃ্ধস্মও ভারতের নিকট খনী। এক্শপ 
করায় ইয় ত আমার বচ্ছুগথের মধ্যে কেহ কেহ স্তম্ভিত হই- 
বেন; বিত্ত ইতিহাস বিশ্বান করিতে হইলে এ কথায় আঁ 


[২৪৪ ] 


ইতিহাস অধ্যবন করিয়! দেখি, তাহা হইলে বুঝিতে 
পারিব যে, তাহাতে এ বিষয়ে যে সকল প্রমাণ পাওয়া যাল্স, 
তাঁহা অবিশ্বাস্ত নহে । দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, 
মহারাজ অশোকের সময় থুষ্টপূর্বব ২৬০ সাল। মহারাজ 
অশোক তাহার জীবদ্দশায় নানাস্থানে প্রস্বারস্তস্তে তাহার 
অনুশাসন থোদিত করাউস়্াছিলেন ! এই মকল অনুশাসন- 
বাঁকাপাঠে জাল! যায় যে, ছিলি বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারের জন্য 
পৃথিবীর নানাদেশে বৌদ্ধর্্ব-প্রচারক প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন। সাইবেরিয়া হইতে সিংহল, চীনদেশ হইতে 
সিশর সর্বত্রই বৌদ্বধর্ম-প্রচারক প্রেরিত হইয়াছিল এবং 
ষ্টের জন্মগ্রহণের প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে বৌদ্ধধন্ম-প্রচা- 
রকগণ সিরিয়া, পাালেক্টাইন এবং আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি . 
স্থানেও বৌদ্ধপর্মের মহত্তী নাতিকথা প্রচার করিয়াছিলেন । 
বীস্তখু্ট স্বয়ং জীবনে এই সকল নীতিবাক্যেরই পুনরাবৃত্তি 
করিয়াছিলেন । থুষ্টধশ্মীবলম্বী এঁতিহাঁসিক ($1915216) 
মহাফি এই সকল বৌদ্ধধন্ম প্রচারক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন 
ষে, ইহারাই যে খুষ্টায় ধর্মের অগ্রদূত ছিলেন, তাহাতে আর 
সন্দেহে লাই। ইহাদিগের দ্বারা বৌদ্ধধর্মের গ্রুভাব 
(15507০5 ) ইসেনিজ নামক ইহুদী সম্প্রদায়ের উপর 
পতিত হইপ্াঁছিল। রোমীক্ষ এ্রতিহাদিক, ঘিনি বৃ্টায় ২৩ 
হইতে ৭৯ সালের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই স্বনাম- 
ধন্ত প্লিনি এই সকল ইসেনিজের আচার-ব্যবহান্ের কথ! 
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স্বীয় ইতিহাসে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, 
ইহারা যতি সন্গ্যাসীর স্যার জীবনযাপন করিতেন ; কামেন্তি- 
য়ের ব্যবহার কেমন তাহা ইহারা জানিতেন না। ইহারা 
চিরকুমারব্রত ধারণ পূর্বক তালবৃক্ষতলে কালাতিপাত 
করিতেন। ইহা এঁতিহাসিক সত্য যে, যে সকল বৌদ্ধধর্ম- 
প্রচারক ভারত হইতে সিরিয়া, প্যালে্টাইন এবং হিশরে 
আগমন করিয়] যে সম্প্রদায়ের স্ষটি করেন, এই ইসেনিজগণ 
সেই সন্প্রদায়তুক্ক | (১01০11105 ) সেলিং এবং ( ১০1:০- 
081009061) স্বপেনহবের স্টায় দার্শনিক (10681 [৭17- 
561 ) ডিন ম্যানলেল ও (0), 01110020) ডি, মিলম্যানের 
তার খৃষ্টান মনীষিগণও একথা স্বীকার করেন যে, যে সকল 
বৌদ্বধশ্মপ্রচারক ভারত হইতে এই প্রদ্দেশে আগমন করিয়া- 
ছিলেন, তাহাদের প্রভাবেই এই ইসেনিজ সম্প্রদায়ের উৎ- 
পত্তি। একথা! সকলেই জানেন যে, ব্যাঁপ টিষ্ট জন এই ইসে- 
শিজ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ব্যাপটিষ্ট জন সম্বন্ধে আরনেষ্ট 
রেনান (1006556 ৮6027) বলেন,-ণতিনি ভারতীয় 
যোগীর ন্াক্স জীবনযাপন করিতেন। তিনি পশুচর্ম, 
অথবা উটের লোমে প্রস্তুত বন্ত্র পরিধান এবং 10০0565 
ও বন্তম্ধু 'মাত্র আহার করিয়া ভীবনধারণ করি- 
তেন।"..""'যদি ইপরেলের" পঞ়গন্থরগণের সহিত এই 


আশে এর প্র পরপর | ০০ ০ উল স্িত ০] ১ | 
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আর ইন্দ্রী দেশে নাই, সে দেশ ত্যাগ করিয়া হিন্দুর দেশে 
ভারতে গঙ্গাতীরে বসবাস করিতেছি” * তিনি আঁর 
এক স্থানে বলিয়াছেন--প্ধাহারা যুবকগণের প্রতি শিক্ষা- 
মানের ভার গ্রহণ করিতেন, তাহারা সংসারত্যাগী ষতি 
ছিলেন ; ভারতের ত্রাঙ্গণ্য ধর্মের উপদেষ্টা দীক্ষাগুরুগণের 
সহিত ইঁহাদিগের অনেক পৌসারৃশ্ত দেখিতে পাওয়া ফায়। 
ইহা কি সুদুর ভীরতের মুনি-খযিগণের প্রভাব হইতে পারে 
না? যেন খুইীয় ফ্রান্সিস্ক্যান সম্প্রদান্তুক্ত ধর্মপ্রচারকষ- 
গণ মধ্যযুগে ধন্ প্রচারের জন্ত দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিয়া- 
ছিলেন, তেমনই সেই প্রাচীনযুগেও যে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারকগণ 
ও পরিব্রাজকগণ সমস্ত পুথিবী ভমণ করিয়াছিঙ্েন, যাহার! 
যে সক্কল দেশের জনসাধারণ বৌদ্ধ ভাষা জানিতেন না, 
সেই সকল স্থানে পবিজ্র চরিত্রের আদর্শে সকলকে অস্থু- 
প্রাণিত করিতেন, উীাহাঁরাই পিরিয়া ও বাবিলোনিক়ার 
স্তায় হয় ত জুডিয়! দেশেও উপস্থিত হইয়াছিলেন | '**:-:১০ 
বাবিলন কিকদ্দিনের জন্ত বৌদ্ধ ধর্দপ্রচারের কেন্্স্থল- 
স্বরূপ হইয়াছিল। (7300089 ) বোধিসত্ব একজন বিজ্ঞ 
চ্যালভিক্জান (চ্যালডিয়া দেশবাদী ) এবং (58)9151% ) 
সাবিজম এর প্রতিষ্ঠা ছিলেন। সাবিজিম অর্থে (88051) 
ব্যাপটজ্ অর্থা ৎ সানাস্তে খধপ্মে দীক্ষিত তকরণ বুঝায় ।” 1 





জিন "শট শা তি -৮ ্গ 
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তিনি আরও বলেন,_”ষেরূপই হউক, আমাদিগের বিশ্বাস 
ন,জন ইসেনিজগণ এবং আধুনিক ইহুদী দীক্ষা গরুগণের 
বহু প্রকার" বাহিক আচার-ব্যবহার সেই প্রাচীন যুগের 
প্রভাব হইতেই স্বষ্ট হইস্বা সম্প্রতি সুদুর প্রাচী হইতে গৃহীত 
হইয়াছে । জন কর্ভক প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের যাহা বৈশিষ্ট্য 
এবং যাহা হইতে জন নামের সার্থকতাঁ, চ্যালভিয়! প্রদেশই 
এ বৈপিষ্ট্যের কেন্্রস্থল ছিল এবং অগ্তাঁপি তাহাই তথাক্ 
ধম বলিয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে । এই বৈশিষ্ট্য ব্যাপটিজম্‌ 
অর্থাৎ পুর্ণ অবগাহন । ইহুদীগণ এবং প্রাচা ধম্ম্যাবলশ্বী- 
দিগের মধ জঙ্গপ্রক্ষালনের অভ্যাস সর্বত্রই দেখিতে 
পাওয়া ফায়। ইসেনিজগণ এই অবগাহনে একটা। নৃতনন্ 
আনরুন করিয়াছেন 1 * 

অতএব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ধর্ধকার্ধ্যে এই 
অবগাহনপ্রথা সুলতঃ ভারতীয় এবং ভারত হইনডেই বৌদ্ 
ধন্ধগ্রচারৰকগণ ইহা ইসেনিজগণের মধ্যে গ্রচলিত করিয়া 
ছিলেন অবশেষে এই অবগাহন-নানই জনের ধর্্মমতে 
দীক্ষাগ্রহণ করিবার সর্কপ্রধান আচার বলিয়া নির্দিষ্ট 
হইয়াছিল। ম্যাথু, মার্ক এবং লিউ গ্রণীত যীশুর পৃথথক্‌ 
পৃথক্‌ ভীবন-চরিতে কুমারী মেরীর পবিত্র গর্ভদঞ্চার, তাহার 
গুঢ় ও রহস্তময় জন্াগ্রুহণ' ব্যাপার, হের কর্তৃক শিশুব্ধ এবং 


2... ১ রন লি ইউিস্প্ত পতেছতলান শা অকাল হাতি 
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কোনও মতভেদ দুষ্ট হয় নাঁ। কিস্তু অনুরূপ ঘটনাই 
আবার কষ্ক (খুঃ পুঃ ১৪০০ সাল) এবং বৃদ্ধের (খুং পৃঃ 
৫৪৭ সাল) জীবনে ঘটিয়াছিল। অ্ুতরাং ফীস্তর 
জীবনের ঘটনাগুলি যেন কৃষ্ণ ও বুদ্ধের জীবন” 
বস্তাস্তেরই পুনঃগরকাশ বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ এই 
অবতারবাদ একমাত্র হিন্দু-ধন্মেরই বিশিষ্টতা | ইহুদী- 
গণের মধ্যে এ ভাবের প্রচার ছিল না । ইহুদীগণ যীশুকে 
কখনই ঈশ্বরের অবতার বলিয়া শ্বীকার করেল নাই। কিন্ত 
হিন্দুগণ বৈদিক যুগ হইতে ঈশ্বরের মনুষ্যূপে বহু অবতার 
্বীকার করিয়াছেন এবং ইহাই অর্থাৎ এই অবতারবাদই 
হিন্দুধন্মের ভিত্তিস্বরূপ। খৃষ্টায় ধন্মের ধন্মমূলক বহু প্রসিদ্ধ 
আখ্যান্লিকা খুষ্টের জন্মগ্রহণের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে হিন্দু ও 
বোদ্ধগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। স্ষটাস্ত্বরূপ বল! যাইতে 
পায়ে বে, বুদ্ধের জীবন-চরিতে আমরা অপব্যযী পু 
এবং বিবাহ ভোজের আখ্যায়িকা দেখিতে পাই, যাহ! 
ৃষ্টের জন্মগ্রহণের পঞ্চশত বৎসর পূর্বে সং বুদ্ধদেব তাহার 
শিল্তগণের নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন, সর্ধাংশে তাহারই 
অঙ্থরূপ আখ্যায়িকা আমরা ধনুর জীবন-চরিতেই দেখিতে 
পাই। রোমান ক্যাথলিকগপ ভারতের বৌদ্ধগণের নিকট 
হইতে “তাহাদিগের বু প্রকান্ম আচার-ব্যবহার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। রোমান ক্যাথলিকগণের উপসনাঁঞপালী 
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সকলই বৌদ্ধ-ধর্ম্মোন্ত আচার । পৃথিবীতে প্রচলিত সকল 


ধন্মেরি ইতিহাস পাঠ করিলে ইহা স্বীকার কর্সিতেই হইবে ষে, 


বুদ্ধদেবই সর্বপ্রথম সংসারত্যাগী পুরুষ ও ভ্রী-ধন্মোপাস্ক- 
বর্গের ও তাহাঁদিগের জন্য স্বতন্ত্র আশ্রমের সৃষ্টি করিয়া- 
ছিলেন । £€73911550 ) বারলাম এবং (]099250080) 
জোসাফাটএর বৈচিত্্পূর্ণ আখ্যায়িকা অন্ুপারে বুদ্ধদেবের 
নাম রোমান ক্যাথলিক ধন্দীত্া গুরুগণের তালিকাভুক্ত 


হইয়াছে এবং গ্রীক ও রোমীয় ধশ্মীচার অনুসারে তাহার, 


জন্যও একটি স্বতন্ত্র পর্বদিন নির্দিষ্ট আছে । 

বৌদ্ধ ধর্মুপ্রচারকগণই ইউরোপীয় খুষ্টান জানযোগী 
এবং ম্যানিচিয়ানগণের (ধাহারা আলোক ও আধার কিবা 
স্থওকু হইতে জগতের উৎপত্ি শ্বীকার করিয়া থাকেন ) 
ধর্মমতের উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন 
এবং ইহাদের মধ্যে আত্মার পুন্জন্মবাদ প্রচার 
করিয়াছিলেন ! * 011০1) ( অরিজেন ) প্রমুখ প্রাচীন 
ৃষটায় যুগের বহু ধর্মাত্মা, আত্মা ষে বারদ্বার শরীর ধারণ 


পূর্বক সংসারে আগমন করিয়া থাকেন এবং আমরাও বহু 


বার জগতে আসিয়াছিলাম এবং ভবিষ্যতেও আসিব, এ 
সকল কথাই স্বীকার করিতেন । খুষ্টীয় ৫৩৮ সাল পর্যাজ 
অধিকাংশ খুষ্টানই পুর্ব্জন্ম এবং জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস 


এ 10401255107 15 ছাতা, [20015171505012165 (251 ৮ টি, 





| ২৫০ [ 


করিতেন, কিন্তু ৫৩৮ সাঁলে (]8551027 ) জঙ্টিনিয়ান আইন 
প্রচার দ্বার! ইহা বন্ধ করিয়াছিলেন | ভিনি এই বিশ্বাসের 
দমনকল্ে নিমলিধিত শাসনবাকা বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন ২ 
যেক্ষেহ এই িথ্য] ও অবিশ্বীম্ত উপকরায় বিশ্বাস করিবেন 
যে, আত্মা পূর্বেও ছিলেন এবং বার বার দেহুপরিগ্রহ- 
পূর্বক ধরাঁধামে মনুয্যুকূপে জন্মগ্রহণ করিতেছেন, তীহাক্ে 
পু্ধর্মচাত বলিয়| ঘোষণী করা হইবে” ইহুদীগণও খুষটয় 
অষ্টম শতাব্দী পর্যাস্ত জন্মান্তরবাদ বিশ্বান করিতেন না; 
কিন্ত পরে হিন্দু অধ্যাত্ববাদের প্রভাবেই কারাইত 
(159/21059) প্রভৃতি অন্তান্ ইছদী সম্প্রদায় এই জন্মীস্তর- 
বাদকে সত্য বলিয়া স্বীকার ও বিশ্বাস করেন। ইন্দীস্ শব্দার্থ 
বোধিকায় পিখিত আছে £_* 09৪19.) কাঁবাল অর্থাৎ 
গুপ্ত ষোগশাজের আধিক্যের সময় হইতেই এই জন্মাস্তরবাদে 
একটা! বিশ্বাস ইন্ুদী জীতির মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া পড়ে এবং 
ক্রমশঃ যে সকল ব্যক্তি অবাস্তব কোন গুঢ কথায় বিশ্বাস 
করিতেন না, তাহারাও ইহা! বিশ্বাপ করিতে থাকেন। 
আরও লিখিত আছে যে, “(01507 ) অরিজেন ও 
অন্থান্ত খুষ্টায় ধর্শযাজিকের স্তার এই কাবালিইগণ মানবাজ্মার 
পুনজন্মবাদের প্রধান প্রধান যুক্তিগুলি তর্কদ্বারা সমর্থন 
করিয়া ঈশ্বরের ভায়-বিচারশীলতা। স্থাপন করিতে প্রয়াস 
পাইতেন 1৮ * 
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জন্মাণ পণ্তিত মোক্ষমূলারের মতে পাণিনিই জগতের 
দর্বশ্রেক্ঠ বৈয়াকরণিক | এই পাণিনি-প্রণীত সংস্কৃত ব্যাকরণ 
আপেক্ষিক ভাষা-বিজ্ঞানের দ্বার উদ্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। 
যে সকল ইংরাজী শব্দ আমরা সাধারণত: বাবহার করিয়' 
থাকি, তাহার মধ্যে বনু শব্দের উৎপত্তিস্থল ষে সংস্কৃত 
সাহিত্য, ইহা অনাাদে গ্রমাণ করা যায় | যথা, 1৪0০ 
' মাদার অর্থাৎ মাতা) ইংরাজী শব্দ, লাটিন ভাষায় ইহা 
7147৮ ( ম্টোর ), সংস্কৃতি মাতর্‌ ; ইংরাজী (961০1 
( ফাঁদার অর্থাৎ পিতা ) শব্দ, লাঁটিনে 74775 (পেটা ), 
সংস্কুততে পিতর্‌ 5 ইংরাজী 73105)07 (ব্রাদার অর্থাৎ 
ভাতা) শব্দ, সংস্কতে ত্রাতর্‌ ১ ইংরাজী 519157 (সিস্টার 
অর্থাৎ ভগিনী ) শব্দ, সংস্কৃতি শ্বসর্‌ শব্দ; ইংরাজী 
1)2001051 1( ডটার অথাৎ কন্য! ), সংস্কতে ছুহিতর শব; 
ইংরাজী ৮50 (পাথ ), পংস্কত পথ, ইংরাজী 95:99 
( সারপেন্ট ) সংস্কৃত সর্প) উংরাজী 73079 (ব ) সংস্কতে 
বন্ধ ইত্যাদি । ইংরাজী 00701, ( পাণ্চ ) শের ইতিহাস 
. অনেকটা বৈচিত্র্যপুর্ণ। ইহার মূল অর্থ সংস্কত ভাষায় 
পচ | স্থতরাহ 209০ টিচা। ও টিআাটি0ট € গিভ হিস এ 
পঞ্চ) অর্থে সরল ভাষায় “ভাহাকে পঞ্চ অঙ্গুলি মুর গ্রদান 
কর” ইহাই বুঝায় । ইংক্াজীতে 00701) শবে এক প্রকার 
এন । ৮ শাকির এও ও ক্ষ দিলা ভাতে ্িককাল দাবার 
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গত অভিভাষণে আমি প্রযাপ করিয়াছি যে, 
(42502) ঈষপ ও (৮1125) পিলপে নিধির 
আখ্যানগুলির প্রথম উৎপত্তিস্থল ভারগ। বস্তুতঃ 
হিন্দু-শীতিজ্ঞানসম্পন্ন এই সকল পশ্তর অদ্ভুত বৃত্বাস্ত 
বহু শতাব্দী বাবৎ ইউরোপ ও আমেরিকায় বাঁলক- 
বালিকাগণ আননেোর সহিত পাঠ করিয়াছে। আমার 
মনে হয়। এমন বালক-বাঁলিক] নাই যে, এই সকল 
পশুর গল্প পাঠ করে লাই বা এই সকল গল্প পাঠে 
শীতিজ্ঞান সঞ্চয় করে নাই। রোহীয় ব্যবহারশাস্ত 
ও রোরীয় ব্যবহারবিজ্ঞানের উপরও অপেক্ষারুত 
সম্পূর্ণ প্রাচীন হিন্দুব্যবহার শশস্ত্রের প্রভাব *আসিয় 
পড়িয়াছে। | 

ইদানীত্তন কালেও পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর ভারতের 
প্রভাব কতকটা আসিয়া পড়িক়াছে, তাহারই ছু একটি দৃষ্াস্ত 
দিব । যাহারা দার্শনিক স্কপেনহরের দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছেন, 
তাহারাই উপলব্ধি করিয়াছেন যে, স্কপেশহর বৌদ্ধভাকে 
অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন এবং বেদাস্ত-দর্শনের মূল তত্বগুলি, 
তাহার মনের উপর অসামান্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 
তিনি বেদান্ত-শান্ত্রের গুণমুগ্ধ হইয়া অমর ভাষায় তাহার 
গুণগান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ১-"উপনিফত- 
পাঠে মনুষ্য সমাজের নৈতিক চরিত্রের যতটা উৎকর্ষ সাধিত 
হয়, উপনিষৎপাঠে মহত্ব সমাজের বত মঙ্গল সম্ভব, তেষন 


রাস 
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মার কিছুতেই সম্ভব নহে 1* এই উপনিষৎ বা বেদান্ত 
আমার জীবনে শাস্তিস্বধা ঢালিয়! দিয়াছে ; আমার মরণেও 
এই উপনিহৎম্সামার শাস্তিস্বরূপ হইবে_ উপনিষৎৎ আমার 
ঈহলোকে ও পরলোকে শাস্তির অনস্ত উৎস।* যোক্ষমূলার 
বলিয়াছেন :--“দর্শনজ্ঞান লাভ দ্বারা যদি কথন মৃত সুখময় 
হয়, তবে সে দশন হিনুর বেদাস্ত।” অপর পক্ষে স্পেন- ৷ 
করের শিষ্য (77801 19০09500) পল ডুসেন লিখিয়াছেন £- 
“আমাদিগের মধ্যে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া যাহা আছে, উর্বর 
তাছারই আটা কিন্ত খৃষ্টায় ধন্দ্শান্্ মতে এমন ঈশ্বর ও 
আমরা অ্বতন্ত্র বস্ত;ঃ আর বেদাস্ত মতে সেই ঈশ্বর আর 
কেহই লয়; আমাদিগের মধ্যেই অবস্থিত আমাদিগের 
আত্মা । এই তত্বজ্ঞান এবং অন্থান্ত বহু তত্বকখ! আমর! 
উপনিষৎ পাঠে জ্ঞাত হইয়া থাকি। যদি আমরা 
ধৃষ্টানগণের বিবেক-বুদ্ধির অসম্পূর্ণতী ও অসামগ্রস্ত দূর 
করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ করিক্সা তুলিতে চেট্টা করি, তবেই 
আমরা এই উপনিৰতকথিত মহতী তত্বকথা উপলব্ধি 
করিতে পারিব।” বস্ধতঃ যেদিন হইতে আধুনিক 


০)» ৮ আজ, জ ৮" 0 এ আআ, 
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ইউরোপীয় দশনে বেদান্তের অঙ্গিয়ধারা আসিয়া পতি 
হইয়াছে, সেই দিন হইতেই তাহাতে নবজীবনের সঞ্চার 
হইল্লাছে। ওয্ারেণ হেষ্টিংসের শাসনকালে চার্লস উইলক্ষিন্স 
কর্তৃক ভগবদ্গীতা ইংরাজী ভাঙায় অন্ুবাদিত হইয়াছিল; * 
ইহা “5০70 06159051” অর্থাৎ "শ্রী সীত” নামে 
খ্যাত। ভগবদ্গীতাতে প্রকাশিত শ্রীভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের উপ- 
দেশামূত পান করিয়া ইংরাজ সাহিত্যিক ও দার্শানক 
কার্বাইল ধন্য হইয়াছিলেন। উল্লিখিত অনুবাদ বাতীত 
ইউরোপ ও আহেরিকাম ভগবদগীতার বহু অনুবাদ প্রকাশিত 
তইয়াছে। ফে্ারিক শ্রেগেল, ভিক্টর কঙ্ধিন, এমিল, 
পল ডুসেন, মোক্ষরূলার, এমারসন প্রকৃতি শ্রসিদ্ধ দার্শনিক- 
গণ বদান্ত দর্শনে? গুণমুগ্ধ। আর "আমেরিকায় তিন্দু 
আদশের গ্রবর্ভক ও পথপ্রদশক্ষ এমারশন। তিনি তাহার 
সম্পাদিত সংবাদপত্রে লিখিক্াছেন, উপলিষৎ পাঠে তাভার 
মস্তরাত্সা পরম প্রিতোধলাভ করিয়া থাকে । আপনার: 
হয় ত তাহার প্রণীত পত্রহ্ম” নামীর পগ্যাংশ পাঠ করিয়া 
থাফিবেন। তিনি ইঠাঁকে “ব্রহ্ম বলিতেন। এই পগ্ঘের 
প্রথম চারি ছজের অনুবাদ দত্ত হইল :__ 
“ঘাতক হননকর্ড। ভাবে আপনারে, 


হত ভাবে আজ সব কুরাল ভানার, 
সদ পলাশ সপ প্পীশল পাশিিশি ও 

20081510671) 15017007710 1783 09117) 6 ৬০011. 
1) 1867, 


আস্ ৮ ঘন লে ল2ত 
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মূখ এরা, জানে নাক সুক্ম তত্বকথ।-_ 
, আমি বে অঙ্গর নিত্য আপি বারম্বার |” 

মূলপছ্যাংশ:--11 075 1597 2৮৮ ঢা)0]হ5 06 519.55) 

00110) 51577) (10155 19 15 51811), 

4175515110৮ 2106 ৮০1] 116 58015 ১ 
1 ০০1, 2170 1895, 2110 [0107 80217, 
এই ইংরাজী পদ্যাংশটি মূল শ্রীমন্তগবদগীতাঁর ২য় অধ্যায়ের 

নি্নলিখিত উনধিংশ শ্লোকের সরল অনুবাদ যাত্র £₹_- 
ষ এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং হন্ততে হতস্‌। 

উতৌ তে। ন বিজানীতো নাং হস্তি ন হস্তে ॥৮ 
এবারশনের ন্যায় খৃষ্ট ধর্মপ্রাণ খষি (70101650 ) 
থোরো বেদান্ত দর্শনের অমুতোপম ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া 
ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন :_"হিন্দগণ হিক্রদ্িগের 
অপেক্ষা ধন্পাণঃ উহারা শান্ত পবিত্রভাবে জ্ঞানীর 
তায় ধন্মাচরণ করিয়া থাকেন। ঈশ্বর সব্বার উপলক্কি 
তাহারা যে ভাবে করিয়াছেন, তেমন পবিত্র, তেন 
স্বাধীন ভাব জগতের কোন ধর্দে দৃষ্ট হয় না। হিন্দু- 
ধন্দ বলে ঈশ্বরের বিবঙ্ে প্রথম ছ্িজ্ঞাঁসা তৎপর ধ্যান ; 
এইভাবে ভক্ত ক্রমশঃ ঈশ্বরের সামীপাা প্রাপ্ত হয়েন ; কিন্ত 
হিক্র বাইবেল ঈশ্বরতক্ বিবেকের তাড়না কাতর, অনুতপ্ 
ও ঈশ্বরের নিকট হইতে ক্রমশঃ দূরে নিক্ষিপ্ত । অনুতাপ 
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জ্ঞানী, অন্থৃতাপ তাহার সর্বথা পরিহার্য্য। অনুতাপ 
মনুষ্যকে স্তম্তিত করে এবং ভীতির ভাব আনয়ন করে। 
ঈশ্বর চাহেন তক, সে ভক্ত যত বড়ই পাপী হউক না 
কেন, অনুতাপ বিসর্জনপূর্ব্বক জ্ঞানের প্রেরণায় অধীর 
হইয়া তীহার দিকে ধাবিত হইবে । আপনাকে বিসর্জন 
কর) ভুলিয়া যাঁও$ তবেই তুমি সে পথে অগ্রপর হইতে 
পারিবে |” 

শ্য্রেপ দীরতা ও নম্্রতার সহিত হিন্দু দর্শনিকগণ 
অকর্থব্য ও অপাধু কর্মের আলোচনা ও বিচার করিয়াছেন, 
তাহাতে তাহাদিগকে প্রশংসা না করিয়। থাকা যায় না! 

"আমি হখনই বেদের সে অংশ অধ্যয়ন করিয়াছি, 
তখনই মনে হইয়াছে যে, এক পবিত্র দিব্যজ্যোতি উর্ধদেশ 
হইতে আসিয়া আমার পথ দেই আলোকচ্ছটীয় উদ্ভাঁপত 
করিয়া দিল__ যেন দে পথের কোথায় সন্কীর্ণহ, নাই, 
কুটিলতা নাই; তাহা সরল প্রশস্ত ও সার্বজনীন । নে 
হইয়াছে, যেন নিদাথকাঁলে নক্ষত্রথচিত) সেই নক্ষত্রধচিত 
আকাশে ধীরে ধীরে পুর্ণচন্ত্রের উদয় হইল £ আর আমি 
তাহার রজত-ধবল কিরণপাগরে ডুবিয়া গেলাম!” 

শতন্ত কিরূপে যাগষজ্ঞাদদি পরিহারপুর্ব্বক মনের পবি- 
ব্রতীলাভ করিতে সমর্থ হ'ন, বেদান্ত তাহাই শিক্ষ দেন ।* 

' প্বেদান্তের একটি জ্ঞানগর্ভ বাক্য আমেরিকার শত শত 


মেসাচুসেট প্রদেশ অপেক্ষ! মূল্যবান্‌।” 
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“বেদে ঈশ্বরের যে বরন! দ্রেখিতে পাওয়! যার, তহি! 
যথীর্ঘ ই জ্ঞানগর্ভ .” 

“হিক্র ধর্ম এবং হিক্র দর্শন উদ্ধত জাতির নান। প্রকার 
উদ্দাম ও অমার্জিত ভাব ও ধারণার পুর্ণ; হিন্দুধর্ম ও 
দর্শনে যে প্রকার সুঙ্্ম বিগাঁর, গবেধণ। এবং মার্জিত ভাব 
দেখিতে পাওয়। যায়, হিক্র দর্শনে ভাহার অস্তিত্ব নাই ।” 

“আমি কোনও ধর্ম ও দর্শনবিশেষের পক্ষপাতী নহি। 
যে ধর্্মন্ধতা ও অজ্ঞ গাবশতঃ লোকে এক জনকে খুষ্টান এবং 
অপর ব্যক্তিকে পৌত্তলিক বলিয়া থাকে, পরম্পরের ধর্মের 
মধ্যে একট! পক্ষপাতদোষদুষ্ট, অনিত্য এবং যুক্তি-বিরুদ্ধ 
পার্থক্যের কল্পন। করিয়! থাকে, আমি সেরূপ অজ্ঞতা কিন্বা 
ধন্মান্ধতার প্রশ্রয় দিই নাঁ। আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থন। 
করি, তিনি যেন আমাকে সন্কীর্ণতা, পক্ষপাতিতা, অতিরগ্রন- 
প্রিয়তা এবং ধশ্্ান্ধতা হইতে রক্ষা করেন । যিনি প্রকৃত 
দার্শনিক, তিনি সর্ধ্সন্প্রদায় ও সর্বজাতির প্রতি সমভভাব- 
সম্পন্প। আমি ব্রহ্ম, হরি, অথবা বুদ্ধ, পরমাআা। এবং 
ঈশ্বর সকলের প্রতিই সমান ভক্তিসম্পন্ন 1” 

অধুনা সমগ্র পাশ্চাত্য জগত হিন্দুর আদর্শে ও হিন্দুর 
আঁধ্যাস্বিক ভাবের বগ্তায় প্রাবিত। ইউরোপ ও আমে- 
রিকায় শিক্ষিত নরনারী "এখন খ্ৃষ্ট-ধর্মের সেই অজ্ঞতা, 
সন্ীর্তা, অধৌক্তিক ধারণা এবং ধন্দ্মীকাতা .পেরিভার 
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সমাধান করিতেছেন, বিশ্বব্যাপী রহস্ত ভেদ করিবার প্রয়াস 
পাইতেছেন এবং বেদান্ত-উক্ত সার্বজনীন ধর্ম মনুষ্যাকে কি 
অতুল সুখশান্তি সম্পদ প্রদান করিতে পারে, তাহা উপলব্ধ 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং ইহাঁও বুঝিয়াছেন যে, এই 
বেদাস্ত-উক্ত ধর্মই আধুনিক ইউরোপের বিজ্ঞান, স্তায় এবং 
দর্শন-সঙ্গত ধন্ম। অধুনা ইউরোপ ও আমেরিকার সর্ববসন্প্র- 
দায়ের মধ্যেই বৌদ্ধধর্মের এবং বেদাস্ত-দর্শনের নৈতিক 
প্রভাব পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । আপনারা 
দেখিতেছেন ষে, এই পাশ্চাতা সমাজে দালে দলে আমিষ 
আহার ত্যাগ করিয়া নিরামিষভোজীর সংখ্য! বুদ্ধি করি- 
তেছেন। কিছু দিন পুর্বে আমি নিউইয়র্ক সহরের কুকুর 
এবং বিড়ালের চিকিৎসার জন্ত হাসপাতাল পরিদর্শন করি- 
নাছিঃ কিন্তু আমি পুর্বেই বলিয়াছি, ভারতে বৌদ্ধ সম্াট 
অশোক খুষ্টের জন্মগ্রহণের ২৬০ বৎসর পুর্ধে প্রাণিগণের 
চিকিৎসার জন্ভ চিকিৎসালফ়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 
বিশেষতঃ এক্ষণে ইউরোপ ও আমেরিকায় সর্ধপ্র লোকে 
একাগ্রতা, ধ্যান, প্রীণায়াশ প্রভৃতির প্রতি আকৃষ্ট হইয় 
পড়িতেছে- প্রাচোর প্রভাবই এ অনুরাগের কারণ | মিসেস 
এড়ির (2005. 1590) “501010705 270. £16210) 
নামক পুস্তকের প্রথম কয়েক সংস্করণে ীমন্তগবদ্গীতার 
শ্লোক উদ্ধত দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল এবং সিলিয়া! 
থক্সটার (0০17৭ 77816?) স্্রীপ্তগবদগীতাতে কৃষ্ণের 
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উপদেশবাণী পাঠ করিয়। অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন । এ দিকে 
ধিয়জফির ভক্তবর্গ সমগ্র পৃথিবীতে হিন্দুধর্ম ও দর্শন প্রচার 
করিয়। বেড়াইতেছেন | এমন কি, মেকিকোতেও বেদাস্ত- 
দর্শনের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইতেছে । 

অতি প্রাচীনকাল হইতেই অন্তায়ের অপ্রতীকার (1077 
/919$81700 06 ০৬11) এই মতের দতা হিন্দুজাতির হয়ে 
বন্ধমূল হইয়াছিল । অন্তায় অবিচার, অগ্যাচারের পরিবর্তে 
প্রেষদান হিন্দুধন্দের বৈশিষ্ট্য । “বস্থুধেব কুটুস্বকম্‌” 
বিশ্বপ্রেষিক হিন্দুরই অর্দ্বাণী। যাঁশুও বলিয়াছিলেন__ 
“নিজ আত্মার মত তোমার প্রতিবেশীকেও ভালবাস |” কিন্তু 
কেন £ এ ভালবাপার কারণ তিনি প্রদর্শন করেন নাই। 
বেছে আমরা এ বিশ্বপ্রেমিকতাঁর কারণ প্রাপ্ত হইয়াছি। 
বে বলিতেছে ২--তুমি তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসিবে 
কারণ, তুমি ও তোকার প্রতিবেশী আত্মায় এক ও অভিন্ন । 
তোমাতে আঁর তাহাতে কৌন পার্থক্যই মাই । তিত্বমসি? 
“সেই তুমি 1” প্রেম কি? প্রেম একত্র ভাবব্যগ্ক। 
হিন্দুগণ আবহমাঁনকাল হইতে এই মহান নৈতিক গুণা- 
বলীর অনুশীলনতৎপর ; কিন্তু ইহার ফল কি তইল? ইহার 
প্রতিদানস্বরূপ হিন্দুর ভারত বারশ্বার ইউরোপ এবং 


শু ক টি পাশ ক রিলিস সিন কাপল সলনি বর কক 
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অন্যায়ের অপ্রতীকার, অতাচারের প্রতিদানে প্রেম, শত্রুর 
প্রতি ভালবাপ! মনুষ্যের পরমধন্মধ বলিয়। কীর্তন করিলেন, | 
লেই খৃষ্টান জাতি আজ পাশবিক বলের প্রভাঁবে ভারতবাদী 
হিন্দুকে ক্রীতদাদে পরিণত করিয়াছে । ইউরোপের 
তথাকথিত খুষ্টানজাতিগণ আজ সে প্রেমময় প্রভুর নির্দিষ্ট 
ধ্মপপথে বিচরণ করিতে এত বীতশ্রন্ধা! অন্যায়ের প্রতি 
তাহাদের দে অপ্রতীকার কোথায় ? কৈ আর তাহারা শক্রর 
প্রতি ভাপবান। গুকাশ করিতেছেন ? আজ তাহীরা 
ধনেশ্বরের উপাঁদক, আজ তীহারা স্বর্থরাজ্য উপেক্ষা করিয়। 
ইহলোকে সমুদ্ধিপ্রাপ্তির জন্য, নশ্বর জগতে সুখ উপ- 
ভোগের কারনার ক্ষিপ্ত । তাহারা দেশে দেশে ধর্ম 
প্রচারের জন্ত প্রচারক প্রেরণ করিয়া থাকেন । কিন্ত কি 
উদ্দেম্তে ? ধশ্মপ্রচারের জন্তা প্রচারকগণ আজ পরের 
দেশ অধিকার, আর রাজ্যবুদ্ধির অগ্রদৃতমাত্র । তাহার 
পৃথিবীতে শাস্তি ও সঙ্ভাবের প্রতিষ্ঠা করেন না; তাহারা : 
এক্ষণে অগ্নি এবং অন্লবর্ষণকারী তোপ দ্বারা কত দেশ 
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছেন । ইংরাজের তিব্বত আক্র- 
মণই ইহার অন্ততম দুষ্টান্ত। নিরপরাধ হতভাগ্য 
তিব্বতবাপী কলের কামানে সতন্সে সহম্টে ধ্বংসপুরে 
প্রেরিত হইল। এ স্থৃতি আমর! মুছিয়া ফেলিতে পাঁরি কৈ? 
আমরা কৈ ভুলিতে পারিলাম যে, এক দিন পোর্ত,গীজ ও 
ওলন্দাজ জাতি ভারতে এক হাতে বাইবেল, অপর হাতে 
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মাগেয়ান্ত্র ধারণ পূর্বক ভারতের কত শত হিন্দুমন্দির ভূঙিসাত 
কবিয়] দিয়াছিল। আমরা কেমন করিয়া ভূলিব যে, এই 


টান ধন্মগ্রচ্রকগণ এক দিন জাপানে যাইয়! খুধর্শ- 
প্রচারের ছলনায় বৌদ্ধধর্ম্মেৰ স্বৃতিচিহৃগুলি চূর্ণ ও বিধ্বস্ত 


করিয়াছিল? তাহার পর জাপানের খাঁজশক্জি ১৬১৪ খৃ্াবে 


এই খুষ্টান ধন প্রচারকগণকে জাপান হইতে বিতাড়িত 
করিয়াছিলেন । কিন্ত হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম-প্রচারকগণ কোনও 
যুগে কোন দেশে এমন ধ্বংসাম্্র প্রয়োগ করেল নাই ; 
তাহারা যে দেশে বখনই গিয়াছেন, তগনই সে দেশ শান্তি ও 
স্াবে বন্তায় প্লাবিত হইয়াছে £ সে দেশবাসী উচ্চ 
নভ্যতার আদর্শে সভা হইয়াছে । 

একবার ভাবিয়া দেখুন, এই বৌদ্ধধন্ম চীনে, জাপানে, 
তিববতে ও বঙ্গদেশে কি করিয়াছিল। জাপানী সভ্যতার 
শিল্পকল! কিন্ত জাপানে ঘাহা কিছু শ্রাঘনীয় আছে, পে 
সকলের জন্তাই জাপান বৌদ্ুধান্মর নিকট খণী। খুষ্টীয 


স্ঠ শতাব্দীতে জাপানে বৌদ্ধধর্শোর প্রচার হন্স। দেই 


সময় হইতে এতাবৎকাল এই বৌদ্ধধর্ম তথায় দিন্টোইজম্‌ 
( প্রেতাত্মার উপাঁদনা ) কন্ফুচে প্রবন্তিত পিতৃপুকহ দিগ্রের 
আত্মার উপাসনা এবং কনফিউপিষানিজম্‌ (চীনদেশীয় )- 
এর সহিত বন্ধুত্বে অতিবাহিত করিল। চীনদেশে খুীয় 
৬৫ সালে বৌদ্ধধর্মের গ্রচার হয়। বিগত ছুই সঠশ্র বৎসর 
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টাইজম্‌ কিম্বটঁ কনফিউসিক্ানিজম্‌ ধর্মের কোঁন প্রকার 
স্বার্থভানি উপস্ডিত করে নাই। অপর পক্ষে এই বৌদ্ধ 
চীনদেশবাপীর ধর্ম আদর্শ-মারও উদার, করিয়া তুলি- 
যাছে, চীনবাসীকে মানুষ করিফ়াছে; তীভাদিগকে প্রকৃত 
সভাতা প্রদান করিয়াছে । (1,96065010 [7 ০3117 ) লাফ, 
কাঁডিও হার্ণ জাপান সম্বন্ধে ষে পুস্তক প্রণয়ন করিদাছেন, 
তাহাতে কৌদ্ধধন্্ম জাপানের কি অনীম মঙ্গলসাধন করি- 
স্লাছে, তাহা তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন । ধাহারা 
এইচ, ফিল্ডিং হল প্রণীত ( 11)6 ১০] 01 এ 1011৩) 
দ্বিদোল অব এ পিপল” নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, 
তাহারা বোদ্ধধন্মাবলম্বী জ্ঞাততিগপের দয়াশীলতা, গ্রে 
ও আধ্যাত্মিকতা প্রশংলা ন| করিয়া থাকিতে পাঁরেন না। 
ধর্ম বরে সহনশীলতা হিন্দু ও বৌদ্ধ জাতির চিরাচরিত 
অত্যান। যখন মুললমানগণ পারশ্তদেশ হইতে পাঁরপিগণকে 
বিতাড়িত করিলেন, তাহার! ভারতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ 
করি-লন। এই ভারতে আজ তাহারা সমৃদ্ধ ১ কিন্ত কোন, 
ভারতবাশীই তীহাদদিগের প্রতি কোনও দিন কোনও প্রকার 
অসদৃব্যবহার করেন নাই। ধর্্মবিষয়ে হিন্দুর এই অসামান্ত 
সহনশীলতা দর্শন করিয়া পাশ্চাত্য জাঁতিগণ, বিশ্েতঃ 
ঈংরাজগণ আজি এই গুণের অনুশীলন করিতেছেন”। হিন্দু 
এবং বৌদ্ধগণ কখনও তীহাঁদিগের প্রতিবেশিগণের ধন- 
সম্পত্তি হরণ করিয়া আপনাপিগের ধনবৃদ্ধির প্ররয়াল পান 
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নাই । তাহারা জগৎকে মহত্বম নীতি ও শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক 
সত্য দাঁন করিয়াছেন- কেবল বাক্যে নহে 7; আপনাদদিগের 
জীবন তাঁহীরা সেই দকল মহাসত্যের দৃষ্রাস্তস্বরূপ করি! 
গিয়াছেন। এই হিন্দু এবং বৌদ্বগণই আধ্যাত্মিক জ্ঞান- 
দানে জগতের প্রকৃত গুরুস্থানীয় বলিতে হইবে । কিরূপে 
ধর্ম-প্রচার করিতে হয় এবং ক্িরূপে সেই প্রচারিত 
ধন্দাজুপারে জীবন যাঁপন করিতে হয়, তাহা তীহারাই 
জানেন । অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর উপহাস! আজ সেই 
জাতিকেই ইউরোপের সাম্রাজ্য-লিগ্স, অত্যাচারপরায়ণ 
জাতি সক্ল বর্ধ্রর অপভ্য পৌন্তলিকের জাতি বলিয়া সম্বোধন 
করিতেছে 1* 


স্প্প্প সত হস সে গে শীট ত শশা? শশা শা শশা লে শশী শ শশিশিশশ শি শিস 


১1777012010] জেনিনা 00 $00 2] ও 
|1151)1)57 ৮5123 শাহ ৭ 0 2৮006605800 
01)1010 107070171 1 165 ঈ]ঘটতো 28 009৮6 ছ কে] 
11181 076 21001211601 00071658691 ৮02 £10, 
15116 00207 01 20171]5 911101010716000015 61121) 
16. 21৭ 01 010178৮0008, ঢা0টিজটাটিড এর 
৮9110811165 7 5 006. 01010201)77658 91 15701) 
1৮ালো।  ড7010110 70107127,17-136] 770 101500618 
(1,071 13001750510), 


ইহার অর্থ--কাহাকে আজ অশুথী বলিতে? এসিয়াকে ? 
এসিকা অহ্খী গ্নেএসিয়া ঈশ্বরের কর্ণক্ষে তর, আধ্যাক্ষিক জান- 
বিকাশের স্থল! দেই এসিজা। মুর্খ! আজ যদি এসিয়ার তন্ত্র 
উপস্থিত হইয়াও থাকে, তবে সে তলা যে সম্গ্র জগতের জাগরণের 


এলে পু] শলে।তান্যাশে £ কাটি শ্বাস ক্খলা্ হা জাবাত হালকা াস্কি 
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হিন্দুগণ চিরদিনই ধীশক্তির অনুণীন অপেক্ষা নৈতিক 
এবং আধ্যাত্মিক চরিত্রের অনুশীলন উচ্চতর কর্তব্য মনে 
করতেন। ভারতে ধর্দ্ব হইতেই দশন, বিজ্ঞান, শিল্প- 
কলা, সঙ্গীত প্রস্তুতি যাবতীয় বন্তর উৎপন্ভি । ধর হইতেই 
হিন্দুগণের শিক্ষা এবং সভ্যতা ; এই জন্য হিন্দুগণ ধন্রকেই 
সাঁরাৎসার মনে কিয়! থাকেন। ধন্মাচরণ সর্বপ্রথম কর্তব্য ; 
ুদধিবৃত্তির অন্থুশীলন তৎপশ্চাৎ। হিন্দুগণ হৃদয়ে সদগুণগুলির 
উতৎকর্ষসাধনে সদাই তৎপর ; বাহিক উরতি বা সংস্কারে 
তাহাদের তাদৃশ চেষ্ট! নাই । এই জন্যই হিন্দু সভ্যতার ভিত্তি 
উচ্চতম নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক আদর্শ, জাতির ব্যবসায়" 
গত বা শিল্পগত স্বার্থের উপর হিন্দু-সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত নহে। 
যে সনাতন নৈতিক বিধি এবং আধ্যাত্মিক বিধি দ্বার! জীবন 
নুলতঃ পরিচালিত হইতেছে-হিন্দু সভা! তাহারই উপর 
প্রতিষ্টিত। হিন্দু সভ্যতার আঁদর্শ ও আধুনিক ইউরোপ 
সভ্যতার আদর্শ একবন্্ব নহে। অন্তান্ত জাতির সবার্থ- 
ধবংস পূর্বক দ্বজাতির স্থা্থরক্ষা ও সমৃদ্ধিলাতই পাশ্াতা 
সভ্যতার মুলমন্ত্র। যে সকল জাতি নিরপরাধ, দয়ালু ও 
ু্ববল, সেই সকল জাতির ধনসম্পত্তি অপহরণ পূর্বক তাহা- 
দিগের শ্তায়সঙ্গত অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত 


রা 





আআ. টা শীট "শশী শ শে হত শত "77 " টা শা ৮" -77প শশা শী 


কলিও না। এসিয়ার জন্য নহে, আজ আমি ইউরোপের অহুখ, 
ইউরোপের যাতনার জন্যই হা হতাশ করিতেছি! বেজ্রামিন ডিঙরেলি 
(চ৬ বেকন্সফিজ্ড)1 ৭ 


রর 
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করিস আপনাদের এহিক শ্রীবৃদ্ধিপীধন ও বাণিজ্য 
ব্যবসায়ের উন্নতিব্ধানই পাশ্চাত্য সভ্যতা । 

হিন্দু আদর্শ অনুপারে সভ্য কে? যে ব্যক্তি ধন্মশান্্র 
সকল অধ্যপনন করিয়াছেন, যিনি বিদ্বান এবং সর্বশান্্র ও 
বিজ্ঞান-পারদশণ ও বিনি সত্যবাদী, স্বার্থকলুষবিহীন, ধিনি 
নৈতিক বিধি অনুসারে কর্থব্য-দম্পাদননিরত, যিনি দরিদ্র 
ও আর্ডের প্রতি দ্য়াশীল, যিনি অন্তের দ্বার! গ্রপীড়িত ও 
নির্যাতিত হইয়া তাহার ষঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন, 
বিলি প্রেম দ্বার! বিদ্বেষ, দাঁনলীলত। দ্বারা লোভ জয় করিয়া- 
ছেন সেই বাক্তিই হিন্দুর আদর্শমতে সভ্য। যাহার 
চরিত্র এই সকল নৈতিক গুণ দ্বার) ভূষিত, কেবল তাহাকেই 
সভ্য বলা যাইতে পাঁরে। সভ্য ব্যক্তি সদা এই সকল গুণের 
অনুলীলন করিবেন এবং যে সকল নীচ ও পশুগ্রবৃত্তি 
মনুষ্ের জন্মগত বিপু, সভ্যব্যক্তি সদা তাহাদিগক্ষে দমন 
করিবেন। এই সকল দদ্গুণশালী বন্গিয়াই সভ্য বাক্তি, 
অপভ্য বর্ধর পশুগ্ণ হইতে পৃথকৃ। যিনি সভ্য, তাহার 
বাবহাঁর ও আচরণ সুরুচিস্গত ও মাঞঙ্জিত হইবে; কিন্ত 
আধুনিক ইউরোপীর সমাজে এই মাজ্জিত বাবহার সম্পূর্ণ 
বাহিক; ইহা সভাতা নহে; এই স্ুুক্চিসঙ্গত আচরণ 
আন্তরিক না হইলে তাহাকে সভ্যতা বলা যাইতে পারে না। 
পাশ্ঠাত্য সভাতা * মনুষ্যের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
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বৃত্তিগুলিকে সামান্ঠ জ্ঞান করিয়া থাকে £ এহিক খদ্ধি এবং 


দি 


বুদ্ধিবৃত্তির অন্ুশীলনই পাশ্চাতা সভ্যতার পরিচয়। সেট 
অভি প্রাচীন বর্কার প্রথাঁ_-জোর যাঁর মুন্লুক তাঁর-_পাশ্চাত্য 
সভ্যতায় এই নীতিরই প্রাধান্য । পাশ্চাত্য সভ্যতার দৃষ্টি 
বাহ আবরণে, প্রাচীর লক্ষ্য চিরদিনই অন্তরে । পাশ্চাত্য 
সত্যতার চরম লক্ষ্য এঁহিক সমৃদ্ধি এবং বুদ্িবৃত্তির 
প্রাধান্তলাভই ইহার মূলমন্ত্। প্রাচা সভাতাঁর চরম লক্ষা 
আধ্যাত্মিক উৎকর্ষলাঁভ; নৈতিক বিধির অনুশীলন তাহার 
সহায় মাত্র। ইউরোপে ধর্মই চিরদিন প্রক্কত সভ্যতার 
পথে ৰণ্টকম্বরূপ, ধর্থরক্ষার্থ প্রবস্তিত বিধিই এবং 
ধর্মুযাজকগণের অবিশ্রাস্ত অত্যাচার ও দণ্ডবিধান তথায় 


"রাগ আপা 


1100 (00101)688007816771, ৮111016116৮ নে] 
01111281101), 185 0৮61- 71] 00101110010 2. ০) 
57181] 81020 -110 151770 01 (91:০5 131117210, 
17277065870 6)0 00], 01 7 91181 81%০3, 0106 
10)1065, শা 27621 1১771 01 1572-01)0 18 25 0০80 
75. 48312) 16179811006 6017891861017 01 211107.66 
80004 (06. 81700670001 2120৮17] 8,01110119,7+_ 
18131812117 101510011070170 156.30011899]10), 


“এই এসয়৷ আবার জাগ্রিধে, আবার ইউরোপের উপর প্রভাব 
বিস্তার করিবে । জীবনের ইখ-্বাচ্ছলায যাহা আজ পাশ্চাতা সভাতা 


বলিয়া অভিহিত, সে হখ-্থাচ্ছন্দাই বা ইউরোপেব কয় জন উপভোগ 
করিতেছেন? গ্রেটবৃটেন দ্বীপটি ফ্রান্গ এবং রাইন নদীর উভভয় তীরে 
কিয়ন্'রের মধ্যেই তাহা সীমাবদ্ধ । অধিকাংশ ইউরোপ এসিয়ারই 
গায় অসডিং শিশ্পন্দ।” কিন্ত এসিয়ার সান্তবন। তাহার জলবায়ু; 


রি 
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স্বাধীন চিন্তার অন্তরার । একবার গ্যালিলিও ( €৪11160 ) 


জিয়াডিনো কনো ( নো210100 19100 ) প্রভৃতি মধ্য- 


যুগের বৈজ্ঞানিক মনীষিগণের ডর্দিশা স্মরণ করুন! ইছাঁর 
ফল কি হইল 1 দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে আধ্যাত্মিক 
উন্নতিসাঁধন ও ধর্মানুঠান অপস্তব হইয়া! উঠিল। স্বাধীন 
চিন্তা প্রকৃত সভ্যতার নিত্য সহচর । যে সভ্যতা সম্পূর্ণতা 
প্রাপ্ত হইয়াছে, সামাজিক এবং রাঁজনৈতিক স্বাধীনতা তাহার 
অবশ্যন্তাবী ফল। স্বাধীনতা মন্ুত্য-জীবনের চরম লক্ষ্য £ 
কিন্তু সে স্বাধীনত। নৈতিক এবং আধ্যাঞ্সিক ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত হইবে । 

ইউরোপের শীদনলিগ্ল, সমরপ্রিয় সত্যতার প্রভাবে 
ভারত আজ তাহার সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতায় 
বঞ্চিত, ভারত-মাতার ভাগ্যে আজ দাসীবৃভ্ভ । মাতার 
অন্তরের কথা প্রকাশ করিবার ও অধিকার নাই । মাত ফে 
আজ তথাকথিত রা'জশক্তির দাসী, সেই শক্তির স্তায়- 
বিরুদ্ধ নীতি বাঁ নিধ্যাতন সম্বন্ধে তাহার কথ! কহিবারও 
অধিকার নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে ভারতে আজ 
আদশ্‌ ব্যবসায়গত, এই আদশ হইতে অতি ঘোর স্বাথ- 
পরতা আত্মপ্রকা* করিয়াছে এবং ইহারই ফলে | হিন্দুর সেই 


» .প সপ পপ - শশা 
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এসিয়ার সানবনা তাহার অগ্নর গৌরবময় ইতিহাস; ; হখ-স্থীচ্ছন্দ্যহীন 
অধিকাংশ ইউরোপের বে নাস্বনাও যে নাই”_- 
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মহাঁন্‌ নীতি এবং আধ্যাত্মিক আদর্শের মুল ক্রমশঃ শিথিল 
হটগ্াঁ আসিতেছে । বণিক্বৃত্বির এবং এ্রহিক সুথলিঙ্সার, 
বেদীর উপর আজ হিন্দুর সে মহতী সরলতার ,এবং বিশ্ব- 
প্রেমিকতার উচ্চ আদর্শের ধ্বংস সাধিত হইয়াছে । ধাহর! 
লাজ ভারতে মহাপ্রাণ ঘীশুর সায় পবিত্র ধর্মচচ্চায় ভীবন 
অতিবাহিত করিতে প্রয়াস পান, উংলগ্র উদ্দাম সভ্ভতার 
স্বার্থপর দেবকগণ তীহার্দিগেরই সর্ধস্বাপরণ করেম) 
তাজ ইংরাজ-শসনের মহিমায় যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে 
হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলির অনুশীলন একেবারে অস্ভব 
হইয়া উঠিয়াছে। শঠতা এবং হিক খদ্িলাভের জন্য বুদ্ধি- 
বৃত্তির অনুশীলন আজ হিন্দুর সে উচ্চনীতিক ও আধাক্মিক 
আদশের স্থান অধিকার করিয়াছে । আজ সভ্য ইংরাজের 
শাসনের ভন্ত খৃষ্টায় সভ্যতার অশেষবিধ করঙ্ক, কশাইখানা, 
মদের দোকান রাজার আয়রুদ্ধির উপায়হবূপ সরকারী 
একচেটিয়া মন্য ও অহিফেনের আবগারী বাবসায় ভারত 

ছাইয়া ফেপিয়াছে। 

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে হিন্দুক'জ চুর্ণ-ধিচুর্ণ ভইজ়া 
গিয়াছে এবং ম্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দুর পারিবারিক 
ভীবনে যে শান্তি ও একা ছিল, আজ তাহা নষ্ট হইতে 
বসিরাছে। কিন্ত ইহাতে অন্ততঃ একটা সুফলও হইয়াছে । 
ইহ! হিন্দুর জাতিগত পার্থক্য এবং জাতিগত বিধি-ব্যবস্থার : 
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দোষে সমান জর্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে দোষ 
ক্রমশঃ অপসারিত হইতেছে। ত্রা্গণ-কুল পুরোহিতের 
অত্যাচারে হিন্দুপমাজ ত্রাহি প্রানি করিতেছিল; আজ 
ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে সমাজে আবার শান্তি আসিয়াছে । 
কিন্তু অপর পক্ষে ইংরাজী শিক্ষার ফলে সমাজে একটা 
ওলট-পালট আরম্ত হইয়াছে ; জনসাধারণ ধর্ষে অবিশ্বাসী 
হইয়া উঠিতেছে। ইংরাজীশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে 
বি্ঞানচচ্চার ফলে যে সকল দোঁষ উপস্থিতি হয়, তাহাই 
আ'ক্সপ্রকাশ করিতেছে; অর্থাৎ শিক্ষিত জন্প্রদায় ক্রমশ: 
নিরীশ্বরবাদী, অজ্ঞেয়বাদী কিম্বা উপযোগিতাবাদী হইয়া! 
পড়িতেছেন । বৎসর বৎসর সহ সহম্র হিন্দু যুধক বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়ের উপাধি গ্রহণ করিতেছে, কিন্ত ঈশ্বরে ইহাদিগের 
বিশ্বাস নাই। মন্ুষ্যর আত্মা বলিয়া যে কিছু আছে, তাহ! 
তাহারা বিশ্বাম করিতে চাভে না| ইহাপ্দিগের লক্ষ্য আর 
কিছুতেই নাই, একমাত্র লক্ষ্য ইহজীবনে রুতকার্ধযতা, 7 
সমাজে উচ্চপদ, যশঃ এবং গৌরব | সাধু পথ অবলম্বন- 
পূর্বক অর্থোপার্জন এবং জীবনে স্থথ উপভোগ হইলেই 
ইহারা চরিতার্থ হইল । জীবিকা উপার্জনের হৃদয়হীন 
ভীষণ প্রতিযোগিতার ফলে দিন দিন জাতির নৈতিক 
অবনতি ঘটিতেছে ; জাতি-বিভাগাম্থদাবে ষে দিন সযাজে 
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জীবন-সংগ্রামের চাতুরী ও কুটরাজনীতি ভারতে এখন রীতি- 
মত আরস্ত হইয়াছে । ভারতের শিক্ষিত হিন্দু সম্তানগণ' 
এখন জীবনে কোন্‌ পথ অবলম্বন করিবেন” আর স্থির 
করিতে পারিতেছেন না। তাহার! ক্রমশঃ কিংকর্তবা- 
বিমু় হইয়া পড়িতেছেন 1! বালক যেমন বিপদে পড়িয়।! 
প্রাণরক্ষীর জন্ত পিতার আশ্রক্ধন গ্রহণে ধাবিত হয়, 
পিগৃশ্রাস্ত শিক্ষিত হিন্দু এখন বিপন্ন হইয়া রাজশক্তির 
সাহায্যপ্রাথ্থী হইয়া পড়িতেছে | কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা 
ও সভ্যতায় সাহাফ্যপ্রাপ্তি আকাশকুসমমাত্র । সাহাঁষোর 
পরিবর্তে তাহাদিগের হেতাঙ্গ প্রভুর ত্রকুঞ্চন দেখিয়া 
তাহাদিগের হৃদয় নিরাশায়_- ব্যথায় কাতর হইয়া পড়িতেছে। 
ভারতে এখন সভ্য ইংরাজ প্রভুর এক পদাথাতেই কত 
ভারতীয় ভৃত্য ভবলীল1 সাঙ্গ করিতেছে ; এই ভাবে 
শরহত্যার অপরাহ্ধ বুটিশ সরকারের বিচারে, অপ্রাী 
-শ্বেতাঙ্গের হয় ত মাত্র পনর টাকা অর্থদণ্ড হইতেছে । 
সভ্য ইংরাজ আসামের চাঁবাগানে কুলীব্যবসায় আরম্ত 
করিয়াছেন) ইহা সেই পুরাতন খুণিত পরিতাক্ত 
দাসবাবসায়-প্রথারই প্রায় তুল্য, কিন্তু বুটিশ সরকার 
এ অপরাধে প্রায় কোন ইংরাজকেই দণ্ডিত করেন না। 
আজ ভাঁরতে হিন্দুগণ প্রায় গ্রতিদিন এই মল ঘটন। 
প্রত্যক্ষ করিতেছেন । 
ইংরাজ শাসনকালে গাশ্চাতা স্ভাতার ফলে 
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জন্সাঁধারণের জ্ঞান-চক্ষুর উন্মেষ ঘটিয়াছে । সকলেরই এখন 
এই দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে, বিদেশী শক্তির শাসন 
জাতির উপর ঈশ্বরের একটা! অভিশাপ ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। যে জাতি স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্ত জাতির উপর 
বথেচ্ছাচার করে, হিন্দু সভ্যতার আদর্শ অনুযায়ী সে 
জাতিকে স্ভ্য বলিতে পারা যায় না। কিন্ত এ কথা 
আমাকে অবস্ত স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতে বৃটিশ 
শাদনের ফলে ভারত বছু বিষয়ে উপরুত হইয়াছে । 
দেড় শত বর্ষব্যাপী যথেচ্ছাচার ও নির্যাতনের ফলে 
আজ ভারতের হিন্দু স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা করিতেছে 
এবং বিগত শত বৎসরের মধ্যে তাহারা যে জাতীয় 
সন্মান ও গৌরধ হারাইয়াছিল, তাহারই পুনঃপ্রাপ্তির 
জন্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছে । ইংরাজ শাসনের ফলে ভারত 
আজ ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় শিক্ষা-দীক্ষার সহিত 
একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ শ্বাপন করিতে পারিয়াছে, ইহারই 
ফলে হিন্টুগণ বহুদিন্রে কত কুসংস্কার ত্যাগ করিতে সম্র্থ 
হইয়াছে। বাঁপিজ্যব্যাপারে হিন্দু এখন ছাত্র, সভ্য 
ইযুরোপীয় জাতিগণ এখন শিক্ষক । হিন্দু এখন ইয়ুরোপীয় 
আচার ও দ্বীতি শিক্ষা করিতেছে মনে হয়ঃ অদুর-. 
ভবিষ্তে ভারতবালী এই 'শিক্ষকদিগের ষোগ্যশিষ্য হইতে 


শ্বশলর্টি একি | কক শত িশাশিশর  এউিউি নি এ রশ 
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সপ্রমাণ করিয়াছে । এখন দেখা যাউক, দরিদ্র অধ:" 
পতিত ভারত কি করিতে পারে । আমাদের ভাগে; 
হয় ত সে দৃশ্ভ দেখা না-ও ঘটতে পারে! তবে যে 
স্বাধীনতা জাতিমাত্রেরই লক্ষ্য, আমাদের সম্তানসস্ততিগণ সে 
স্বাধীনতা উপভোগ করিবেই করিবে | 

পাশ্চাতা সভাভার অস্কতম স্ুফল এই যে, তারতের 
জনলাধাঁরণ অশেষকল্যাণকর বিজ্ঞানশিক্ষা প্রাণ 
হইতেছে | ইহা ভারতবাসর জন্য একটা নুতন 
কর্মক্ষেত্রের স্ষ্টি করিয়াছে এবং বিজ্ঞানশিক্ষার 
অপামান্থ শক্তি এই কর্ক্ষেত্রে নানাভাবে প্রধুক্ত হই- 
তেছে। দীর্ঘ ফটশতবর্ষবা/পী মুদলমান শাগনকালে 
ভারত যে অজ্জান-তিমিরে ঘোরতন্দ্রীভিভূত ছিল, আজ 
দে তন্দ্রী হইতে ক্রমশঃ জাগরিত হইতেছে । ভাঁরত- 
সন্তানের নেত্র আজ বিজ্ঞানের অরুণ 'করণাঁভীয় উতন্ভাসিত 
হইফ়াছে ; ভারত-সম্ভতান আজ বিজ্ঞানশিক্ষার মঙ্গলময় 
সুফল প্রাপ্ত হইতেছে । ইংলগ্তের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধই ইহার কারণ। ভারত এই উপকারের জন্ক চিরদিন 
প্রশ্তীচোর প্রতি, বিশেষতঃ ইংলগের প্রতি কৃতজ্ঞতা-পাশে 
 আবছছ থাকিবে! ম্ঙ্গলময় বিধাতা আজ ষে ভারতকে 
তাহার ভবিষ্যতের উন্নতি, তাহার ব্াজনৈতিক মুক্তির 
এই গৌরবময় সুযোগ দান করিয়াছেন, সে জন্ত ভারত- 
বানী চিরদিন তাহাকে অশেষ ধন্তবাদ প্রদান করিবে। 


রি 
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ভারত এখন পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রেরণায় জাগিক়া উঠুক ; 
দ্বারতের কল্যাণের "জন্য ইহা] এখন আবশ্তক ; আর 
প্রতীচী এখনও ভারতের নিকট কর্মবিষয়ে উদারত 
শিক্ষা করুন এবং ভারতীক্ম সভ্যতার মুকুটমণি বেদাস্তের 
সার্বজনীন ধর্মের সেই মহোত্তম নীতি এবং প্রকৃত 
ৰ আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির উপর যাহাতে পাশ্চাত্য সভ্যতার 
প্রতিষ্ঠা হয়, প্রতীচী এখন সেইরূপ কার্যে অবহিত হউন | 


সপ্তম অধ্যায়] ৭ 
হিন্দুধন্মে নারীর স্থান 


স্থবিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক লুইস জ্যাকোলিয়েট » 
সত্যই বলিয়াছেন,__বৈদিক ভারতে নারী-জাতির প্রতি « 
এতদুর সম্মান ছিল যে, উহাকে পুজা বলিলেও অততযুক্তি 
হয় না। কন্ত এ কথা আমরা, হুদূর প্রীচ্যখণ্ডে স্ত্রীজাঁতি 
যোগ্য সম্মানে বঞ্চিত, উপভোগের সামগ্রী এবং মুক 
দাসী মাত্র বলিয়া প্রাচীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার সময় 
একবারও ভাবি নী।” তিনি আও বলিয়াছেন “কিন্ত 
কি আশ্চর্য্য, এই সভ্যতাই যে তোমাদিগের সভ্যতা অপেক্ষা | 
প্রাচীন, সে কথা তোমাদিগের অস্বীকার করিবার উপায় নাই 
এবং এই সভ্যতাই কি সমাজে, কি পরিবারে স্ত্রীজাতিকে 
-- পুরুষের তুল্য স্থান প্রদান করিয়াছে ।” 
যে. রোমীয় আইন যুরোপ ও আমেরিকার সকল 
দেশের আইনের ভিত্তিস্বরূপ, সেই রোমীয় আইন 
জাষ্টিনিয়ান ণ কর্তৃক বিধিবদ্ধ হইবার বহু শতাবী পুর্বে 


৮৮ টাটা টাটা সাত থপ শট রান আল 
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হিন্দুসমাজতুক্ত জাতি সকল মন্ু-প্রধীত বিধি অনুসারেই 
চলিত। কোন বিধি অণুষাত্র লঙ্ঘন করিবার কাহারও 
ক্ষমতা ছিল না । সংস্কতজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্তিতগণ জাষ্টিনিয়ান 
এবং প্রাচীন বাইবেলোক্ত ইছ্পী মুশার ( &109595 ) অনু- 
শাসন প্মুহের সহিত মানবধর্মশান্ত্রার্দি হিন্দু বিধির তুলনা 
করিয়! এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পিতার সহিত 
পুজের যেরূপ সম্বন্ধ, মন্ুর অন্থুশাসন-বিধির সহিত রোমীক্ 
কিম্বা মুশার অন্নুশাসন-বিধির সম্বন্ধও তদ্রপ। কিন্তু হিন্দু 
ব্যবস্থাশান্ত্রকারগণ বেদোক্ত নৈতিক আদর্শ সমূহের 
পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন এবং তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 
মাত্র। বেদৌক্ত উপদেশবাক্য অন্কুসারেই হিন্দু ব্যবস্থাপক 
স্বীজাতিকে পুরুষের তুল্য অধিকার প্রদান: করিয়াছেন 
এই পরিদৃপ্তমান জগংস্ষ্টির পুর্বে স্বযভূু আপনাকে দ্বিধা 
করিয়া, এক অংশ হইতে পুরুষ ও অপর অংশ হইতে 
নারীর স্থষ্টি করেন,” * এই উপসাটি হিনুমাত্রের মনে. 
স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যে মৌলিক সমতা আছে, তাহা স্থাপিত 
করিয়াছে । 

যেন কোন একটি ফলকে দ্বিধা বিভক্ত করিলে 
তাহার উভক্ব অংশই স্বভাবে, গুণে এবং উপাদানে পরস্পর 


*  “ছিধ। কৃত্বান্মনে। দেহঙ্‌র্্ন পুরুযষোইভবৎ | 
অগ্ডেন নাপী তক্তাং স বিরাজমস্জৎ প্রভৃঃ ৪” 
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সমান হয়, সেইরূপ স্ত্রী ও পুরুষ একই বস্তর দুই সমানাংশ 
বলিয়া ছুইক্সেরই সমান ক্ষমতা, সমান সুযোগ "ও তুল্ম 
অধিকার আছে। নরনারীতে সমত্ববুদ্ধিরপ এই মুল 
ভিতর উপর হিন্দুর স্্বিশাল ধর্মী ও নীতি-সৌধ দগায়মান | 
সেই সৌধ কাল এবং পরিবর্তনের ধবংসলীলা! এবং 
জগতের অদুর্রদ্শী সমালোচকগণের ক্রুর আক্র্নণকে বাথ 
করিয়! এত যুগ ধরিয়া অচল, অটল ভাবে দীড়াইয়! 
রহিয়াছে । 
এই জন্যই ভারতে যাহা পুকষে্র প্রাপ্য ও যাহাতে 
পুরুষের. অধিকার, নারীজাতিরও তাহাই প্রাপ্য এবং 
তাকাতেই উাহাদিগের অধিকার বর্তমান, এ বিষয়ে 
কোনও প্রকার একদেশদর্শিতা হিন্দুর নৈতিক আদর্শ বাঁ 
ধন্মীভুমোদিত নভে । 
থণ্বেদেও স্ত্রীপুরুষের তুল্যাধিকার স্পষ্ট ভাঁধায় লিখিত 
শ হইয়াছে (মণল ৫ স্ক্ত ৬১, শ্লোক ৮), ভাষ্যকার এই ভাবে 
শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন £- স্ত্রী ও পুরুষ একই 
পদার্থের স্মান অংশ বলিয়া! তাহারা সর্ধবিষয়েই 
তুল্য এবং সেই হেতু তীহারা উভয়ে কি এ্রহিক, কি 
পারত্রিক সর্বপ্রকার ক্রিয়াঁকাণ্ডে মিলিত হইয়া কাধ্য 
করিবেন ও তুল্য অধিকার প্রান্ত হইবেন।” হিন্দুর বেদ 
নারীকে যেরূপ পুরুষের সহিত সমান অধিকার প্রদ্ধান 
করিয়াছে, পৃথিবীর কোন ধর্মশাস্ত্র সেক্ূপ দেয় নাই । প্রাচীন 
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বাইবেলে (010 75508775010, কৌরাণে এবং জেন্দ 
আবেস্তায় (%০00 £৮০৪০৪) পুরুষের কৃত অর্ধপ্রকার পাপের 
জন্য স্টীজাতিফেই অপরাধিনী কর! হইয়াছে । প্রীচীন বাই- 
বেলে লিখিত 'নারীজাতির হ্ষট্টি এবং নরের অধঃপতন 
বিবরণটি, নারী পুরুষের ভোগন্থখের জন্টই স্থষ্ট এবং সেই 
হেতু নারী নিবিবচারে পুরুষের আজ্ঞাপালনে বাধা, এই 
ধারণাকে বদ্ধমূল করিয়াছে । প্রাচীন বাইবেলে ইহাও বর্ণিত 
আছে ধে, নারী পবিভ্র নিষ্পাপ আদমের (2১578) সহিত 
ভূ-ন্বর্মে খন নানা সুখ উপভোগ করিতেছিল, তখন দন 
তানের হস্তে ক্রীড়া পুত্তলিকান্বরূপ হইয়া পুরুষকে প্রলোভিত 
ও অধধঃপতিত করিবার কারণ হইয়াছিল । অধঃপতনের সময় 
স্বরুত অপরাধের সমস্ত ভার শরীর স্বন্ধে অর্পণ করিতে হইবে, 
এই চিন্তা আদমের মনে সব্বপ্রথম উদিত হইবাছিল। কেণ্ট 
পল (১2126 27)) শব বাইবেলে (০%৮ 15505106010) 
দেখাইয়ছেন যে, আদমের এই অধপতন ব্যাপারের মধ্য 
দিয়া নারীই জগতে পাঁপ, তাপ, ক্লেশ এবং মৃত্যু আনরন 
করিষাছে। সম্প্রতি এই ভাবটি খুষ্টধন্ম হইতে অপসারিত 
করিয়া জনসাধারণের ম্নস্তষ্টি করিবার নিষিত্ত থৃষ্টধন্ম-যাঁজকগণ 
প্রণ্পণ চেষ্টা করিতেছেন ; কিন্ত ছুঃখের বিষয়, তাহাদের সমস্ত 
চেষ্টাকে ব্যর্থ করা খুষ্টধ্ম-প্রধান দেশসমূহে তাহাদেরই কৃত 
স্্রীজাতির উপর শ্ত,পীরুত স্ততিবাদের অন্তরালে সেই বাই- 
বেলের ইতিহাস এখনও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে! ধখন বাইবেলের 
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স্ষ্টিপ্রকরণে লিখিত আছে যে, নারীই পুরুষের প্রলোভন ও 
অধঃপতনের মূল কারণ এবং নারীই জগতের পাপ, দুঃখ গু 
মৃত্যু আনিয়াছে, তখন ঘেনি বাইবেলের উক্তি সকল সত্য 
বলিয়া বিশ্বান করেন, তিনি এ কথ কিরূপে অনত্য বলিয়া 
উপেক্ষা! করিবেন ? যে ব্যক্তি বাইবেলোক্ত বিবরণ সমুহ সত্য 
বলিয়া গ্রহণ করে, তাহার পক্ষে নারীর প্রতি উক্তরূপ ভাব- 
পোষণ ব্যতীত গত্যস্তর নাই | 
ভারতে বৈদিক খধিগণের মনে এরূপ ভাঁব কদাচ 
উদিত হয় নাই ; কিন্বা বেদের পরবর্তী কালেও স্থৃতিকারগণের 
কোনও” বিধি বা গ্রন্থে অনুরূপ ভাবের বর্ণনাও দৃষ্ট হয় না! 
হিন্দুশীস্ত্রকারগণ স্ত্রী ও পুরুষের সমানাধিকাঁর বিষক্কটি হৃদয়ঙম 
করিয়াছিলেন বলিফ্াই জগতের সমক্ষে ঘোঁষণ! করিক়্াছিলেন 
যে, স্বাধীন্তা, জ্ঞানার্জন, বিগ্ভাশিক্ষ। এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি: 
সকল ক্ষেত্রেই পুরুষের সহিত নারীর তুল্য অধিকার আছে। 
“” আর এই জন্যই খগ্বেদে বহু দিব্যজ্ঞানসম্পন্না, উচ্চতম আধ্যা- 
ত্মিক সভালাভে সমর্থা বিদ্বধী নারীর নামোল্লেথ আছে । সকল 
বর্ণের হিন্দুই তাহাদিগকে পুরুষের অনুরূপ সত্ত্রন্ী, ধর্মমশিক্ষ: 
স্িত্রী, ব্রক্গবাদদনী বলিয়া? মান্ত করেন; খষিদিগের হ্যায় 
ইহারাও বৈদিক মন্ত্রী । ধাহারা মনে করেন যে, হিন্দধন্ন 
স্রীজাঁতিকে বেদাধ্যর়নে অধিকার প্রদান করেন নাই বা 
আধ্যাত্মিক জ্্রানলাঁভে বঞ্চিত করিজ্জাছেন, তাহারা ভ্রান্ত । 
তাহারা যেন ভারতের ধর্ম্মেতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর ভাষায় 
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লিখিত বিবরণসমূহ পাঠ করিয়া নিজেদের ভ্রম সংশোধন 
করেন । খগ্েদের প্রথম অধ্যায়ের একশত ছাবিবশ সুক্কের 
প্রকাশিক! নৌমশাগ্নায়ী জনৈক! হিন্দু মহিলা । লোপামুদ্রা- 
নারী অপরা এক হিন্দু নারী উত্ত অধ্যায়ের একশত উনআশ 
সৃক্কের যনদ্ী খধী। বিশ্ববারা, শান্থতী, গার্গী, মৈত্রেরী, 
অপালা, ঘোষ। এবং অদিতি প্রভৃতি অন্ততঃ দ্বাদশটি দিব্যজ্ঞান- 
সম্পনা নারীর নামোল্লেথ করিতে পাঁরা যায়, উহার্দিগের মধ্যে 
অদিতি দেবরাজ ইন্দ্রকে ব্রন্ধজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিয়া- 
ছিলেন । ইহাঁরা প্রত্যেকেই এশ্বরিক জ্ঞানের প্রেরণায় জগতে 
পরমতত্ব প্রকাঁশ করিয়াছিলেন । ইহারা সকলেই আদন্স ধর্ম 
জীবন ষাপন করিতেন, এঁহিক বর্তসকল তহাদিগের মনে 
কথনও রেধাঁপাত করিতে সমর্থ হয় নাই, তাহার! ব্র্গজ্ঞান 
, প্রকাশ করিতেন বলিয়া সংস্কৃত ভাষায় ইহাদিগকে “বর্ষ- 
বাদিনী” বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে । ইহারা নিঙ্গার 
সহিত ধন্মকার্য সকল সম্পাদন করিতেন, পবিত্র স্তোত্ু. 
সকল গান করিতেন এবং প্রসিদ্ধ দার্শনিকগণের সহিত জীবন 
ও মৃত্যু, আত্ম! ও ঈশ্বর এবং এতদ্বতয়ের সন্ন্ধ প্রভৃতি অতি 
জটিল সমন্তা-সঘূৃহের আলোচনা করিতেন। কথন কথন 
ইহারা মহা প্রতিভাশালী প্রতিদন্বী পুরুষ দার্শনিককেও 
বিচারে পরাস্ত করিতেন ।+ 

ধাভারা বহদারণাক উপনিষদ অর্থাৎ যজর্কেদের জ্ঞান- 
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যে, ব্রহ্মবিৎ ও বেদবেদাঙ্গপারদর্শী মহদি যাজ্ঞবন্ক্ের সহিত 
ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্না গাগা ও মোত্রয়ী কিরূপ ঘোঁগাতার সহিত্ত 
বেদাস্ত শান্তর গু রহস্তুসকল বিচার করিয়াছিলেন । এরূপ 
বহু দৃষটান্তও পাওয়! যায় যে, পুরুষ দার্শনিকগণের বিচারকালে 
বি্ধী নারী মধ্যস্থার কার্য করিষ্জাছেন। বেদান্তদর্শনের 
ভাষ্যকার শ্রীমৎ শঙ্করাচাধ্য যখন পূর্ববমীমাংসায় পারদশী 
মওনহ্শ্র নামক জুবিখাত দাশানকের সহিত বেদের শাস্্রার্থ- 
বিচারে প্রবৃত্ত হন, তখন অখিল-শাস্ত্জ্ঞান-সম্পন্না বিদুবী মণ্ডন- 
মিশ্রপত্বী উভয়ভারতীকে স্ধযস্থা হইয়া বিচারের ফলাফল 
নির্ণ্ করিতে হইয়াছিল । | 
এক্টপ প্রমাণ অন্বেও যদি খুষ্টধন্ম-গুচারকগণ বলেন যে, 
হিন্দুধন্মে নারীর বেদাধ্যক়্ন নিষিদ্ধ অথবা ধর্মকা্যে হিন্দ 
মহিলার স্থান নাই, তাহা হইলে আমরা এই বলিয়া মনকে . 
প্রবোধ দিব যে, আমাদিগের মিশনারী ভ্রাতা ও ভগ্লীগণের 
-- দৃষ্টি নিজ নিজ ধন্মের ও সাম্প্রদায়িক গণ্ভীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ । 
এঁ গণ্ভীর বাহিরে যে সকল সত্য রহিয়াছে, তাহা তাহাদের 
দৃষ্ঠগোচর হয় না। কিন্তু বেদের বিশেষ অনুশাসন এই যে, 
কোন পরিণীত ব্যক্তি তাহার পত্রীর সাহচর্যা ব্যতীত কোন 
প্রকার ধশ্ম, কম্ম বা বাগ-যজ্ঞাদ্দির অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন 
না । যদি কেহ ইহার অন্তথা করেন; তাহা হইলে তাহার কার্য; 
অসম্পূর্ণ বা অ্গপুর্ণ থাকিবে ; এবং তিনি তাহার পুর্ণ ফললাভে 
বঞ্চিত হইবেন £ কারণ,স্ত্রী তাহার স্বামীর আঁধাত্মিক জীবন্তের 
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অদ্গাংশরূপিণী এবং ধঙ্মের অর্দাংশভাগিনী। এই নিমিত্তই 
' সংস্কৃত ভাষায় স্ত্রীকে “সহধর্মিণী” বল! হয়। হিন্দ জাতির 
স্যার হিন্দুর এই আঁদর্শও তি প্রাচীন। তবে এ কথা সত 
যে, কোঁন কোন বেদমন্ত্রের উচ্চারণ এবং কৌঁন কোন ক্করিয়া- 
কা স্ত্রীলোকের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল, কারণ, হিন্দুরা! অধিকারি- 
ভেদ স্বীকার করে। আধ্যাত্মিক জীবনে নিদ্দিষ্ট পরিমাণে 
উৎকর্ষতালাঁভে সম্থ।না হইলে খর দকল অধিকার গুদান 
করা হয় না। তদ্রপ কোন কোন শ্রেণীর পুরুষদের পক্ষেও 
বেদের অংশবিশেষ অধ্য্ন বা ক্রিয়াবিশেষ সম্পাদন 'নধিদ্ধ 
ছিল। উহার কারণ “অধিকারিভেদ মাত্র, অর্থাৎ তাহার; 
এ সকল বিষদ্বের উপযুক্ত অধিকারী হয় নাই। 
বৈদিক বুগের পর পুরাণ ও ম্হাকাঁব্যের ঘুগ পর্যালোচনা 
করিলে আমরা দেখিতে পাঁই যে, সে বুগেও হিন্দু নরনারীর 
অধিকারের সমত্ব অক্ষু্ ছিল । &বরদক ধুগের বিবিসিকলও 
সে যুগে অব্যাহত ছিল। ধাঁহারা মহাঁকাবা রামায়ণ পাকি 
করিয়াছেন, ভীাহারাই রামায়ণের শ্রেষ্ঠ স্ত্রীচরিত্র সীতাদেবীর 
_ আদর্শ চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়া দেখিবেন। তিনি কিরূপ 
__ পবিআ, সতী ও দয়া-স্বূপিণী ছিলেন ; তিনি কিরূপ আধা- 
স্বিকতার মূর্ত বিকাঁশম্বরূপা ছিলেন। অগ্যাপি তিনি জাঁতি- 
ধ্ণনিবিশেনে সকল তিদ্দু রমণীর হ্ৃদূয়েই নারী-চরিত্রের 
শর্োক আদশাকাপ জিবাত করিম) জঙ্গশা জলাদের 
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দেখিতে পাইবেন না। তাহার জীবন-কথা অতুলনীগ্া। খু্টান- 
গণ যেরূপ হীশুুষ্টকে ভগবানের অবতাঁর বলিয়া পুজা করেন, 
সীতাঁদেবীও তদ্গপ হিন্দুগণ কর্তক ভগবানের অবতার 
সাক্ষাৎ ভগবতী বলিয়া আরাধিতা ভক়্েন। একমাত্র ভারত- 
বাপী হিন্দুদেরই এই বিশ্বাস আছে ঘে, ভগবান কেবলমাত্র 
পুরুষন্রপেই ষে অবতীর্ণ হুইয়া থাকেন, তাহ। নহে, তিনি 
নারীরূপেও অবতীর্ণ হয়েন | 
আমরা মহাভারতে সুলভাঁনামী এক হিন্দু যোগিনীর 
আধ্যান পাঠ-করিয়াছি। ইনি রাজধষি জনকের সভায় 
উপস্থিত হইয়া তীহাঁর যোগবল-লন্ধ অতি আশ্চর্য্য শক্তি 
ও জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই 
সুম্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, যোগাভ্যাসে নারীরও 
অধিকার ছিল। অগ্ঠাঁপি ভারতে উচ্চ আধ্যাত্মিক জ্ঞান- * 
সম্পন্ন বনু যোগিনী বর্তমান । তীহার্দিগের অনেকেই 
"আবার পুরুষের গুরু হইয়া আধ্যাত্মিক যোগশিক্ষা দান 
করিয়া থাকেন। উনবিংশ শতাব্দীর জর্কশ্রেষ্ট যোগী 
শ্রীরামরু্জ পরমহংসদেব এক যোগিনীর নিকট আধ্যাত্মিক, 
যোগশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । .. 
প্রাচীন ফুগে ধন্মবিষরেই কেবল যে নানীক্ঞাতি 
পুরুষের তুলা অধিকার প্রাপ্ত হইতেন, তাহা নহে, এঁহিক 
বাপারেও তাহারা পুরুষের সমান অংশ গ্রহণ করিতেন 
এবং তুলা শক্তি পরিচালনা করিতেন। বৈদিক” যুগ 
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হইতেই ভারতে নারী পুরুষের স্টায় বিষয়-সম্পভির 
অধিকার ভোগ করহিরা আদিতেছেন। ত্রাহািগের 
ধম্মধিকরণে যাইয়া স্বপক্ষসমর্থন করিবার অধিকার ছিল। 
তাহারা আত্মরক্ষার জন্য আইনের আশ্রক্ম গ্রহণ করিতেও 
পাঁরিতেন। 

ধাহারা মহাকবি কালিদাসরূুত শকুস্তল1” নাটক পাঠ 
করিয়াছেন, তাহার! অবগত আছেন যে, শকুস্তলা মহারাজ 
হ্বান্তের সভায় শ্বপক্ষনমর্থণ করিয়া আপনার অধিকার 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন । খণখ্েদের দশম মগ্ুলে অষ্টোত্তর- 
শতমংখ্যক সুক্তে অনুরূপ বত্তীন্তের উল্লেখ আছে। 
খুষ্টের জন্মগ্রহণের ছই সহশ্র বৎসর পূর্বেও হিন্দুরমীগণ 
শক্রদমনে রণক্ষেত্রে যাইতে পারিছেন। অসামান্তা শক্তি- 
শাঁলিনী বৈদিক রমণী “রমা” গ্বামী কর্তৃক দস্থ্যদগের 
অনুসন্ধানে প্রেরিত হইক়াছিলেন। এই বীর রমণী দস্ু- 
দিগের গুপ্ত আশ্রয়স্থান অনুসন্ধান পুর্ব্বক তাহাদিগের বিনা 
সাঁধনে সমর্থ হইপ্লাছিলেন। 

ঞর্ধেদের পঞ্চম মগ্ডলে দেখিতে পাওয়া যায়, মহারাজ 
নমুচী স্বীয় পত্বীকে শত্রদদনে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়া 
ছিলেন। তিনি যুদ্ধে শক্রুপক্ষকে দমনপুর্বক জয়লাঁভে 
কৃতকার্য হইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত এমন বহু দৃষ্টান্ত 
দেখিতে পাওয়া ধায় যে, রমণী উচ্চ বাঁজনৈতিক ক্ষমতা 
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বিচারকার্ধ্য ও প্রজাপালন করিয়াছেন । কৌন কোন রমণা 
বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ-নিবারণে ও সমর্থ ইইয়াছিলেন। *. 
ভারতের ইতিহাসে ঝাসির রাণীর অপুর্ধ সেনাপতিত্বের 
বিবরণ চিরম্মরণীয় রহিয়াছে । ইনি ১৮৫৭-৫৮ খুষ্টাবে 
সিপাহী-বিদ্রোহের স্যর অনামান্ত দক্ষতার সহিত সৈশ্ত- 
পরিচালনা পুর্বক বৃটিশ বাহিনীর এক অংশের 
গতিরোধে . সমর্থ হইয্সাছিলেন। রাণী অশ্বারোহী 
প্রধান স্নোপতির বেশে স্বীয় বাহঙিনীর পুরোভাগে 
অবস্থান পুর্ধাক ইংরাজের বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রামের পর 
১৮৫৮ খুষ্টাব্দের জুন মাদে রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসঙ্জন করেন । 
সার ভিউ রোজ € ১10 7001 [২952 ) বিপহ্গদলের 
মধ্যে ঝাসির রাণীর বীরত্ই সর্বাপেক্ষা উল্লেখষোগা 
বলিয়া মৃত প্রকাশ করেন । ইংরাঁজ সেনাপতি ইহাকে ৭ 
ঝাসির রাণী বলিঘা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি 
--স্কহাকে প্রকুষত্রমে সর্ধশ্রেন্ঠ যোদ্ধপুরুষ' বণিয়া বর্ণন। 
করেন । 
অধিক দিনের কথা নয়, ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে_ 
পাতিয়ালা রাজ্যে বখন বিপ্লব-বহ্ি প্রধৃমিত হইতেছিল, 





* আহম্মন নগরের রাণী টাদবাবির কথা আপনার? অনেকেই 
জানেন, এই অনামান্ত-বীধাবৃতী ঘমণী মোগল সআাটি আকবরের প্রবল 
আক্রমণকে বার্থ করিয়া .নিজের দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাকে 
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রাজোর সর্বত্রই বিশৃঙ্খলা, শ্রন্ত রাঁজসিংহাঁসনের অধিকার 
'লইয়া বিষম মতভেদ, এমনই সময়ে হিন্দুপ্র্জাগণ মিলিত 
হইয়া ইংরাজ সরকারের সাহাযো আউস্‌ কুরার (4১২২ 
1২০0) নামী এক হিন্দু রমণীকষেই পিংহাঁসনে অধিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন । ইংরাজ এতিহাসিকগণ এই রম্ীর 
রাজাশাসনপ্ষমতার ভূয়মী প্রশংপা করিয়া তীাহাকেই 
একনাপ্র যোগ্য বলিয়া বর্ণনা করিক়াছেন। এক বৎসরের 
ঈধোই এই রমণীর শাফ্নকুশলতায় রাজ্যের সব্জত্র শান্তি ও 
এডলার পুনঃ প্রতিষ্টা হব । 

মাঁলব প্রদেশের বাণী অহলযা বাঈ দীর্ঘ বিংশতি 
বর্ষ-কাল অসাখান্ত দক্ষতার সহিত রাজ্যশাসন করিয়া- 
ছিলেন। তিনি প্রজাঁহিততব্রতে আত্মোতসর্গ করিক্মাছিলেন্‌ | 
. তিনি এমন্ই মহত্প্রাণা ও লোকপ্রিয়া ছিলেন ঘে, তাহার 
হিন্দু ও সুসলমান প্রজাগণ একযোগে তীহার দীর্ঘজীবন 
প্রার্থনা করিত। যশোলিপ্পা তাহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র. 
স্থান পাঁয় নাই। তাহার প্রশংসা-কাহিনীপর্ণ একখানি 
পুস্তক রটিত হইলে তিনি তনুহূর্তে উহা! নষ্ট করিবার 
আদেশ দেন। এমন কি, তিনি শ্রন্থকাঁরকেও কোনও 
প্রকার সম্মান দেন নাই। 

আমেরিকা স্বীয় সভ্যতা ও স্ত্ীস্বাধীনতার গৌরব 
করিয়া থাকেন । কিন্তু আমরা জানি, আমেরিকা নারী- 


শিক লুল লগা ভাটি ক্ষন রা তাক ির | পিন সিএ নিস্পা্লাদা লি সক এ 


| ২৮৬ | 


অপেক্ষাকৃত কত সামান্ত ! ইহার কারণ কি? ইহার 
কারণ, স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে বাইবেলের সেই উক্তি এখনও , 
সেখানে বদ্ধমূল। অনেকে বলেন যে, খু্ীয় ধর্মের 
প্রভীবেই নারীজাতির অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে; কিন্তু 
ইতিহাস তাহার বিপরীত সাক্ষ্য দেয়। ইতিহাস বলে 
যে, এই খুষ্টীয় ধন্মহ বহু শতাব্দী ধরিয়া সমাজ ও রাজ- 
নৈতিক ব্যাপারে তাহাদিগের স্যাধ্য অধিকারলাভে বাধা 
প্রদান করিকাছে। এই নারীজাতির উখানের জন্ত যে 
সকল সমিতির (51010509 5095$5655 ) প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, 
সেগুলির বিষ একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। তাহারা 
আপনাদিগের ভ্যাধ্ অধিকারপ্রাপ্তির জন্য ফি কঠোর 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত .হইয়াছেন। * রোমীয় ব্যবহারশান্ত্র 
অনুসারে স্ত্রীজাতি সমাজে যেরূপ উচ্চাসন পাইয়াছিল, . 

* আমেরিকার নারীর বর্তমান অবস্থার অবগতির জন্ত মিসেস্‌ এলি- 
জীবেথ কেডি ষ্যানটন্‌ € 815. চ:1122050 080 50107) ১৫ই 
জানুয়ারী ১৯*১ তারিখে শিউ ইয়কের নিশপ পটারকে €(1315701) 
চ১০০৪৮ ) যে পত্র লিখিয়াছিলেনত তাঁহার কিয়দংশের বঙ্গামবাদ 
প্রদত্ত হইল | ইহা হইতে আমেরিক] দেশে নারীর অবন্থ। সম্বন্ধে কতক _. 
পরিচয় পাওয়! যাইবে ২৮ 

“সে দিন পিটারসন সহরে যে হুষ্ধর্দের ও নারীনিষ্যাতনের অভিনয় 
হইয়। গিয়াছে, মেরূপ ঘন প্রায়ই দেখা যাঁ্। আমাদের নগরগু?লর 
রাজপথে অস্বাভাবিক পাপকর্ম্ের ব্যাপার ঘটিলে জন'দাধারণ উতত্তজিত 


হইয়] প্রভীকারের চে্ট। করে। রূপ চেই্টার ফলে কোন এক স্থানে 
হয় ত পাপের সামরিক দমন হয়, কিন্তু তখনই আবার তাহা অন্তর 


লু” 
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খৃষ্টধন্্ তাহাদের সেরূপ প্রদান করে নাই। এই খষ্টান 
জাতি ভারতের হিন্দুদিগের নিকটই নারীজাতির প্রতি, 
সম্মান প্রদর্শন করিতে শিখিয়াছে। হিন্দুদিগের স্তায় টিউ- 
টনিক (6810010) জাতিগণ অর্থাৎ জান্মাণ, ওলনাঁজ 
প্রস্তি জাতি সধূহ সকল প্রকার পারিবারিক ও সামাজিক 
বিষয়েই স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই সমান বলিয়া বিশ্বাস করিত 


রা শা? ৮ পা, স্পা শা শশা শা শা আপদ 





ভীষগতরভাঁবে ঘটিতে দেখা ঘায়। কখন কখন গির্জায় এই সকলব্যাপার 
লইয়া ঘোর আন্দোলন হয় এবং খুষ্টীয় ধন্দ্যাঁজক-সম্প্রদায় ইহার বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ করেন; কিন্ত এই সকল অত্যাচারের গৃঢ় কাঁরণ যে কি, 
হাহা] কেহ নির্ণয় করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। 

এপিস্‌ কোপাল € £91509651 0751.01 ) খুষটায় ধর্ম সম্প্রদায়ের 
কন্তৃপক্ষণণ এত দিন পরে প্রকৃতপক্ষে কার্াক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন । 
যাহাতে অতঃপর নারীজাতির মধ্যে একটা উচ্চতর আবত্মসশ্বানজ্ঞান 
জন্মে এবং যুবক-সম্প্রদায় নারীজাতির প্রতি গভীরতর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন, 

* সেহরূপ শিক্ষা। দেওয়াই এ বিষয়ে প্রধম কর্ডবা | 

“ৃষটীয় যাজক-মম্প্রদায় এবং বাইবেল নারীজাতিকে ফুটবলের স্তার 
সর্বসাধারণের পদাখাতের সামগ্রীতে পরিণত করিয়াছে অথাৎ তাচ্ছীল্য, 
উপহাস ও বিজ্রাপের পাত্রে পরিপত করিয়াছে । ্ 

'ধখন দেখিতে পাই যেঃ তাহাদের বিবাহানুষ্ঠান-পদ্ধতিতে স্বামীর 
আজ্ঞাপালনই নারীর কর্তব্য বলয়] নির্দিষ্ট আছে এবং পুরুষই তাহাকে 

প্পরের নিকট দান করিতে পারিবে, তখন বুঝিতে হইবে ষে, নারী পুরুষ 
অপেক্ষা হীন ও পক্ষের অবীন। 

“স্ীজাতি গুণে এবং সাধুতায় বিশপ € 6157০7 ) আর্চ বিশ 
(১০৮13151১09 ), এমন কি, পৌপ (৮০০০) অহোদয়ের সহিত তুলা 
হইতে পারেন, যত দিন এ সভা ধর্শাসন্বক্ষীয় সর্বপ্রকার বিধিবাবস্থায় . 
গ্রাহ ও স্বীকৃত না হইবে, তত দিন দমাজের এই সলস্ক ও নারীনিধাতন- 
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এবং রুজ। ও রাণীকে সমন ভক্তির চক্ষুতে দেখিতা কিন্তু 
থষ্টান জাঁতি-দমহ অগ্ঠাণি নর-নারীর এই সমত্ব উপলব্ধি" 
করিতে অপমর্থ। ৮ 

খৃষ্টান জাভি-সমূহের প্রণীত বিধি অন্থনারে নারাজাতি 
বিষয়সম্পন্ভুর পরিচালনে ঘতটুকু অধিকার প্রাপ্ত হইয়। 
থাকেন, হিন্দ বিধি-ব্যবস্থান্থুসাঁরে তীাহীরা এ বিষয়ে অনেক 
বেশী অধিকার প্রাপ্ত হন। ভারতে হিন্দু পরিবারে এ্রহিক 
এবং পারত্রিক সকল বিষয়ে, বিশেষতঃ বাঁণিজ্যব্যবসাযে 
গৃহস্বাযী স্বীঘ্ন পরিবারভুক্ত রমণীগণের সহিত পরামশ না 
কয়! কোঁন কার্ধাই করেন না 


৭ ও আন রর লি শি ৮ শিক িসরাআছকিশিিশিটি শী 


প্রকাশ্য বাজপথে এবং পাপের গুপ্ত লীলাক্ষেত্রে নারীর প্রতি যে 
সকল অভ্াচারের অন্কুষ্ঠান হইয়। থাকে। তাহার জন্য উচ্চপদস্থ 
ধর্ঠোপদ্েষ্টাণের লারীঞজ্াতির প্রতি অশ্রদ্ধাই প্রধানতঃ দায়ী । ধর্দের « 
অনুষ্টানগুলির ( উপাদনামন্দির, বেদি ক্রশ। প্রতীক প্রভৃতি ) শ্রতি 
সর্ববদাধারণ যেরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধানম্পন্ন। যদি মাতৃলাতির প্রতি ভাহা- 
দিগকে নেইবপ ভক্ষিণুজ্জ হইবার [শক্ষা দেওয়] হয়ঃ তাহা হইলে 
অন তিবিলঙ্গে এ সমন্তার সমাধান হইলে । 

“দায় বাজক-সম্প্রবায় ও রাজকশ্চঠরিবুন্দ, বাহার নারীর প্রতি 

এক ভীষণ অভাধচারের প্রতিবিধানের চড় করিতেছেন, তাভাদিগের "৯ 
কর্ভবা নারীকে আপনার তুল্য সম্মান, ম্ধ্াযাদা ও শ্রদ্ধা দিয়] ও তাহ] 
দিগকে আপনাদের সমুদয় সুযোগ ও স্বাধীনতার উল্যা প্রদান 
করিয়। স্থাফী স্ংস্থারকন্দ্ আরভ্ত করঠ। 

“পুরুষাপেক্ষা নারীর হীনত সর্বই শিক্ষা দেওয়া হইতেছে? 
জীবনের এই সকল লৌমহষ বাপার, নারীর এই বিশ্বব্যাপী গধঃপতনেরই 


লি 
| 
রর 


| ২৮৯ ] 


পাশ্চাত্য দেশে প্রায়ই শুন! যায় যে, হিন্দু পরিবারে স্বামী 
্লীর প্রতি ক্রীত্দাপীর ভ্তাঁয় ব্যবহার করিয়! থাঁকেন, কিন্ত 
ইহা সত্য নহে । বরং এ কথা সত্য যে, ইংরাজ মহিলাগণ 
কিশ্বা ইংরাজী জাবাঁপনন দ্আামেরিকাবাপীর পতীগণ 
তাহাদিগের স্বামীর নিকট যেরূপ স্যবহার পাইয়া থাঁকেন, 
অধিকাংশ হিন্দু রমণী তীহাদিগের হ্বামীর নিকট 
_ তদপেক্ষা অধিক সদ্বাধহার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সার 
যণিয়ার মাণয়ার উইলিয়মস্‌ (৩1715017101 128 01716া 
71104) বলেন।২ভার্তীয়  মহ্লাগণ যুরোপাক় 
মহিলাগণ অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতা ও প্রভাবশালিনী 1” 
স্বীর প্রতি স্বামীর অত্যাচার, প্রহার প্রভৃতি ঘটনার আধিক্য 
ভারত অপেক্ষা; যুরোপীয় ও আমেরিকার সমাজেই দৃষ্ট 
হম । যিনি নারীদেহ দেবমন্দিরের হ্যায় পবিত্র জ্ঞান না 
করেন, তিনি যথার্থ হিন্দু নহেন। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবিহীন 
হইয়া অথবা ঘ্বণ। কিন্বা ক্রোধের বশবভ্তী হইয়া নারীর অঙ্গ 
স্পর্শ করে, দে জাতিচ্যুত পতিতাধম। হিন্দু ব্যবস্থাপক 
মনু বলিয়াছেন, প্নানী-অঙ্গ পবিত্র, নারী-অঙ্ষে সজৌরে 
প্পুষ্প নিক্ষেপ করিবে না1” এই কারণেই হিন্দু শানে 
নারীর মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা নাই । মন্তু প্রমুখ কতিপয় হিন্দু 
ব্যবস্থাপক-প্রণীত বিদ্বি হইতে নি্ললিখিত উদ্ধূতাংশ পাঠ 
করিলেই বুঝিতে পারিবেন, হিন্দুধর্ম নারীগণের প্রতি কিরূপ 
ব্যবহীর নিদ্দিষ্ট ২ইরাছে । আন্ত বলেন,_ 

সিল 


[৪২৯০ ] 


(১১ প্রজাতির মুখমণ্ডল সদা! পবিত্র ।” 

(২) “পিতা, ভর্তা, ভ্রাত। এবং দেবরাদি স্ব স্ব 
মঙ্গলের জন্ত রমণীগণকে সদা সম্মান করিবেন ও অলঙ্কারাদি- 
দানে সন্তষ্ট রাখিবেন ।” 

(৩) “যে পরিবারে নারী সম্মানিতা, সে পরিধারেই 
দেবতার অধিষ্ঠান | যেখানে নারীর মর্ধ্যাদা রক্ষিত হয় না, 
সে পরিবারে কোন যাঁগধজ্ঞই অভীষ্ট ফল প্রদান করে না।” 

(৪) “যে পরিবারে স্ত্রীগণ অশান্তিতে কাল হরণ 
করেন, দে পরিবার আশু বিনষ্ট হয়। যেখানে নারীর 
সন্তোষ, সে পরিবার সদ! শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে|” 

(৫) “বন্ধ্যা, বিপুক্রা, নিষ্কুলা এবং পতিব্রতা সাধবী ও 


লা " "৮ টা শা শী শগ শী শীট শা শি »। স্্ - ৮ শট শত শা 


(১) “নিত্রাাস্তং শুচি জ্ীণাং 1৮ 
মনত এন অত, ১৩৮ | 
(২) “পিতৃভিত্র তৃভিশ্ৈতাঃ পতিভিদ্দেবরৈনুথা | 
পূজা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীগ্ন জি ৪৮ 
আনুঃ তয় অত ৫৫ । 
(৩) “ঘত্র নার্যাস্ত পুজান্তে রষন্তে তত্র দেবতা । 
যত্রেতান্ত ন পূজাস্তে দর্বস্তরাফলাঃ ক্রিয়াঃ 1” 
মুন তয় আত ৫৬ । 
(৪) “শোচস্তি জাময়ো। যত বিনগ্ঠত্যাত্ত তৎ কুলস্‌। 
ন শোচন্তি তু যত্রেত। বদ্ধতে তাঞ্ধ স্ব] 1” 
মনত, ওর অং ৫৭1৭ 
(৫) “বশাহপুত্রাস্থ চৈবং স্তাত্রক্ষরণং নিষুলান্গ চ। 
পতিব্রতান্ছ চ স্ীষু বিধবাশ্বাতুরাহ চ 1” 
৮ আল চস ব্ন্ হছে £ 


[ ২৯১ ] 


বিধবা এবং পীড়িতা স্ত্রীদিগের ধন অনাথ বালকের ধনের 
"ন্যায় রাজা রক্ষা করিবেন 1” 

(৬) *ষে আত্মীয় উল্লিখিত স্ত্রীগণের ধনসম্পত্তি রক্ষা 
করিবার ছলে তাহাদিগের জীবদ্দশাতেই . অপহরণ করে, 
তাহাকে ধার্মিক হুপতি চৌর্ধ্যদণ্ড দ্বারা শাসন করিবেন |, 

. (9) শ্যদি কোন রমণীর আত্মীয়স্বজনেরা কৌশলের 
আশ্রয় লইয়া তীহাঁকে তাহার ধনসম্পাত, যানবাহন এবং 
অলঙ্কারাদি হইতে বঞ্চিত করে, তাহা হইলে সেই ছুষ্কাচারী 
পাপাত্মগণ নিরয়গামী হইবে 1৮ 

(৮) “নারী কিন্বা ব্রাহ্মণের রক্ষার নিমন্ত ধর্থানুসারে 
হত্যা করিলেও সে হতাজনিত পাপস্পর্শ হয় না ।” 

(৯) িন্তা পিতার পরম স্নেহের পাত্রী; এ জন্য কন্ঠা 

, পিতার অসস্তোষজনক কোন কার্ধা করিলেও পিতা অক্ষু 
মনে তাহা সহা করিবেন |” 
€৬) “জীবন্তীনাস্ত তাসাং যে তদ্ধরেযুঃ বান্ধবাঃ । 
তন্থিষ্যাচ্চৌরদণ্ডেন ধার্টিকঃ পুথিবীপতিঃ &” 
মনু, ৮ম জঃ, ২৯ | 
(৭) 'শ্রীধনা;ন তু যে মোহাফুপ্জীবস্তি বান্ধবাঃ | 
নারীপানানি বস্ত্রং বা তে পাপা ঘাস্তাধোগতিস্‌ ॥৮ 
মনু, তয় অঃ, ৫২ | 

(৮) 'স্ত্ীবিপ্রাভ্যুপপত্তে৷ চ ধর্সেশ ঘন ন ছৃবযতি ॥” 

| ৯ মনু, ৮ম অত, ৩৪৯ । 

(৯) “* ৬ ছুহিতাঁ কৃপণং পরম 1. 

তম্মাদেতেরধিক্ষিপ্র: সহ্তাসংজ্বরঃ সদ] 1” 


পপ 


7; ২৯২ ] 


( যেসকল মিশনারি প্রচার করি থাকেন যে, হিন্দু ধর্ম 


বালিকা-হত্যা অনুমোদন করে, তীহারা এই উত্তর সৃতি, 


উল্লিখিত শাস্ত্রীয় বাক্যের তুলনা করিয়া! দেখুন |), 
(১০) "মাতৃত্ঘসা, পিতৃঘসা, মাতুলানী এবং শ্বশ্রা গুরু- 
পত্রীর সমান ও তুল্য শ্রদ্ধার্হী 1” 


( ভারতে গুরুপত্ী সাক্ষাৎ দেবীসদৃশী |) 


(১১) “পিতৃত্ঘসা, বাতৃতল! এবং জোষ্ঠা সহোদরার 
প্রতি মাতার স্টায় বাবহার করিবে; কিন্তু জননী 
ইহথাদিগের অপেক্ষা গরীক্সী জানিবে। যেহেতু, মাতৃ-আজ্তা 
ও মাতৃঘপা আজ্ঞা পরস্পর বিরোধ হইলে মাত-মাজ্ঞাই 
প্রবল হইবে । 

(১২) “উপাধ্যার অপেক্ষা আচার্য দশগুণ অধিক 
ভক্তির পাত্রঃ পিতা আচার্য অপেক্ষা শতগুণ এবং মাতা 
পিতা অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক মাননীয় । 


শপ শালা ৮77 ৮ শশী ০০ 





€১*) “মাতৃঘন1 মাতুলানী শ্ব্জরথ প্ভিঘস] | 
সংপূজা? গুরুপকী'বৎ সমাস্ত গুরুভার্যায়] ॥৮ 
মন, ২য় আহ ১৩৯ । 
€১১) পিতুর্ভগিল্ত।ং মাতুশ্চ জ্ায়স্তাঞ্চ স্নধাপি। 
মাতৃবৎ বৃভিমাতিষ্টেক্সাত। তাঁভো। গরীয়গী 
খম্প আঃ, ১৩৩ । 
(১২) উপাধ্যায়ান্‌ দশাচাধ্য আচাঁধ্যাণাং শতং পিতা । 
সংন্ত পিত্‌ন্মাত। গৌরবেণাতিরিচাতে | 
” ২য় অঃ? ১৪৫ | র 


পি 


[ ২৯৩ ] 


(১৩) ব্রন্মচারিগণের স্তর, অপুত্রা হইলেও সাঁধবী স্ত্রীগণ 
স্বামীর মৃত্যুর পর একমাত্র ব্রদ্দচর্য্বান্‌ ব্রহ্মচারিগণের ন্যায় 
স্বর্গে গমন করেন । 

( মিশনারিগণ কর্তৃক প্রচারিত “হিন্দু বিধবাগণ তাহাদের 
ধন্ম কর্তৃক অভিশণু,” এই বাক্যের সহিত উল্লিখিত শাস্ত্রোক্ত 
মতের তুলনা করিয়। দেখুন 1) 

(১৪) “যে সংসারে পতি ও পত্রী পরম্পন্ধের প্রতি সন্তুষ্ট, 
সে সংদারে স্থথ চিরস্থায়ী ।” 

(১৫) “অপত্যলাভ, শাস্ত্রী ধর্মকন্ম সম্পাদন (অর্থাৎ 
অখ্রিহোজাদি যাগস্যগ্ঞ ), একনিষ্ট কন্মন, উচ্চতম দাম্পিত্য- 
সুখ, স্বীয় এবং পিতৃলোকের স্বর্ণবাদ এ নকলই পত্রীর উপর 
নির্ভর করে” 

(১৬) “পতির পরদারবিমুখতা, এবং পত্বার পাতিত্রত্যই 


* শীত আতা আরা শিল্পা ১ শাক্ছী 





(১৩) মুতে ভর্তপি সাধবী স্ত্রী ব্রহ্ষচযো বাবগ্তিত] 
স্ব্গং গ্চ্ছতাপুজাপি যথা তে ব্ুক্মচারিণঃ ॥ 
«মু অঃ ১৬* 
(১৪) দ্তষ্টো। ভার্যায়। ভর্ত। ভত্র। ভাষা! ভখৈব চ। 
ষশ্মিশ্েব কুলে নিভাং কল্যাণং ভুত্র বৈ খ্রবমূ। 
ওয় অঃ ৬* 
(১৫) অপন্যাং ধর্বকাধ্যাণি শুশ্বাধ। রতিকুত্তা | 
দারাধীনন্তথ! বর্গ: পিভূ গাঁশাত্মনশ্চ হ॥ 
- ৯ম অঃ, ২৮ | 
(১৬) আন্যোন্যন্যাধাভীচারো। ভবেদাবরণাস্তিকঃ । 
এব ধর নমাসেন জেয আ্াপুংলয়োঃ পর | 
৯ম অ১ ১০১ । 


| ২৯৪ | 


দাম্পত্য-জীবনের মুখ্য ধর্ম; মৃত্যুকাল পর্মান্ত এই ধর্্মাচরণই 
পতি-পত্তীর কর্তব্য 1” ৃ 

অন্ঠান্য ব্যবস্থাপকগণ বলিয়াছেন 2 

১। প্রমনীগণের পবিব্রতাঁলাভের শক্তি অপাঁমান্ত £ 
তাহার! কখনই ( সম্পূর্ণ ) অপবিত্র হন না 

২। প্রমণীর সকল অঙগ-প্রত্যাঙই পবিত্র |” 

৩। “পুরুব শক্তিত্বর্ূপ, নারী সৌন্দর্যাস্বরূপিণী ; পুরুষ 
বিচারবুদ্ধিন্বরূপ, দে বিচারবুদ্ধি দ্বারা শাসনকার্ধা, নির্বাহিত 
হইয়া থাকে । নারি প্রজ্ঞা ম্বরূপিণী, সে প্রজ্ঞ। দ্বারা বিচারবুদ্ধি 
নিঙ্বমিত হইয়া থাকে ।” 

৫। “ধিনি নারীর অভিদম্পাতগ্রন্ত, তিনি ঈশ্বরের ও 
অভিসম্পাতগ্রস্ত বুঝিতে হইবে |” 

৬। যে 'কোঁন নারীর অশ্রপাতের কারণ হয়, সে 
সেই অশ দ্বারা আহৃত ভগ্নবানের রোঁধানলে দগ্ধ হয় ।” 

” ৭1 “যে ব্যক্তি শ্রীজাতির ছুপ্দিশায় উপহাস করে, 
ঈশ্বরও তাহার উপাসনাক্জ উপহাস করিয়া থাকেন ? 

৮।| “নারীর প্রার্থনা, সঙ্গীত ভগবানের কর্ণে বই 
মধুর ঃ গুণগানে ঈশ্বরের সম্তোধবিধান করিতে হইলে রষ- 
ণীর সাহচর্ধ্য ব্যতিরেকে করিবে না ।” 

৯। "নারীকে অবল। জানি! তাহাদিগকে নির্ধ্যাতিতা 
ও পিতৃধনে বঞ্চিতা করা অপেক্ষা! ঘ্বণা পাঁপ আর নাই ।” 
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সানিধো আনন্দ অনুভব করেন । কৃষিকন্মে রমণীকে কাচ 
নিযুক্ত করিবে না |” 

১১। * “সাঁধবী ভ্ত্রী একই পতির ভজনা করেন ; ধান্মিক্ 
পুকৃষেরও এফাধিক পত্বী গ্রহণ করা উচিত নহে ।” 

আদশ স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে মহীভারতে লিখিত আছে» 

"পত্রী পুরুষের অর্দভাগিনী ও তাহার উত্তম শ্বহৃদ্‌। 
প্রেমী বনিতা মানবের চির ধর্মম-অর্থ-কাঁম-প্রসবিনী | সতী 
নারী স্বর্গম্থখসাধনায় সর্বোচ্চ সহায়। সুভাষিণী স্ত্রী 
নিজ্জনে সঙ্গিনী, মন্ত্রণার পিতা, ছুঃথে মাতৃসমা, এই সংসীররূপ 
অরণামধ্যে বিশ্রামের স্থল ।” 

আশ্চর্যের বিষয় যে, খুষ্টান মিশনারিগণ এই সকল 
নীতিকে অনি ভয়াবহ দুনীতি বলিয়া! থাকেন । কিস্ত আজও 
খুরোপের কোন কোন স্থনে স্ত্রীলোককে গরু-ঘোড়ার 
সহিত লাঙ্গলে জুড়িয়া দেয় স্মার ক্ষেত্রের সর্বাপেক্ষা শ্রহ্জনক 
কর্মে নিধুক্ত করে। *. - 

হিন্দ-আইন ( [11000 ,2৬ ) অনুসারে মাতার সম্পত্তি 
অবিবাহিত কন্যা পায়-_পুজ পায় না। পল্ীধন” অর্থাৎ 
ঘৌতুকস্বরূপ স্ত্রী ষাহা পায়, তাহাতে স্বামীর কোন হাত 
নাই ভারতে স্বামী বা পুত্রের খণের জন্য সী বা! মাত। দায়ী 
হন না। সন্তানের উপগ্ন পিতার যেমন অধিকার, মাতারও 
ঠিক তন্জরপ ॥ 


মম আন রা গগন 
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ভারতীয় সামাজিক জীবন সম্বন্ধে কয়েকখানি উপন্যাস লিখিয়া- 
ছেন। তিনি ২৫ বৎসর ভারত-প্রবাস করিয়াছিলেন? 
ঠিনি ভারতীয় নারী সম্বন্ধে নিয়নোক্তর্ূপ লিখিয়াছেন, “ভারত- 
মহিলাগণের সাধারণ অবস্থা সন্থন্ধে আমার মনে হয়, উহা 
আমাদের স্ত্রীলৌকদিগের হইতে অপেক্ষারুত ভাঁল। ভারতীয় 
নারীগণ সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে পাঁরেন এবং বিধবাগণ 
সর্ববনাই স্বামীর সম্পত্তির অংশবিশেষ প্রাপ্ত হন ।৮ 

খৃষ্টান গিখনারি নর্‌, এক্সপ নিরপেক্ষ পর্য্যবেক্ষণমীল কয়েক- 
জন ভারত প্রবাসী আমেরিকান মহিলা এ উক্তির স্বপক্ষে সাক্ষ্য 
দিয়াছেন। সাধারণ লৌকে অনেক সমক্র বলিয়া! থাকে, হিন্দু 
আইনে হিন্দু বিধবাদের সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা নাই! 
এক জন ইংবাক্জ এতিহাসিক এ বিষয়ে কি বলেন দেখা 
যাউক :__-“পাক্ষাৎ পুরুধ উত্তরাধিক'রীর অভাবে বিধবা পত্রী 
স্থাবর সম্পত্তির আজীবন স্বত্ব এবং অস্থাবর স্ম্পত্বির 
পর্ণ স্বত্ব প্রাপ্ত হন। কন্যাগণ নিজ নিক্গ অংশের পুর্ণ 
স্বত্বের উত্তরাধিকারিণী । পুত্র থাকিলে মাত! ও কন্যাগণ নিজ 
নিজ অংশের উত্তরাধিকারিণী হন এবং পত্রীর জন্য তাহার 
“জীধন" থাকে । এ "জ্ত্রীধন” বনু প্রকারে লব্ধ হইয়া থাকে,-_ 
স্ত্রীর জীবন্ধশীয় উহাতে স্বামীর কোন হাত থাকে ন! 3 মৃত্যু 
হইলে স্ত্রীর উত্তরাঁধিকারিগণ প্রাপ্তহন- উত্তরাধিকার-নির্বা- 
চনে নানী উত্ত উত্তরাধিকাঁরিগণের দাঁবীই সব্বাগ্রে বিবেচিত ত হ্য়1”&- 


শপ আআ পরার শর পর." রর রর ||. 


্ 01175 চ 11519: 9617) 17,012) ৮০ 1 চ, 248, রা? 
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ভারতীম্ন বিবাহপদ্ধতির বিরুদ্ধে বহু বাক্যব্যয় হইয়াছে । 
বিশেষ করিয়। এই দেশে (আমেরিকায় ১) আমি উ্ভার বিরুদ্ধে 
বহু আপত্তি শ্রবণ করিয়াছি । এ কথ সত্য যে, হিন্দুগণ গন্ধর্ব- 
বিবাহকে (00151551105 590105810) সর্বোচ্চ বা! সর্বো" 
ত্বম বিবাহপদ্ধত বলিম্বা মনে করেন নাঁ। তীহারা বূলেন, 
এই প্রণালীর বিবাহ সাধারণতঃ কামবুত্তির চরিতার্থতার জন্য 
হইয়া থাকে । হিন্দুদের এইরূপ ধারণা যে, ছুইটি আত্মার 
আধ্যাত্মিক সন্সিলন্রূপ তিভ্তির উপর বিবাহ-পদ্ধতি স্থাপিত 
হওয়1 উঠ্তিঃ নীচপ্রবৃত্তি অথবা ইন্দ্রিরসুখভোগের উপর 
নহে। বিবাহবন্ধন অতি পবিত্র হওয়া বিধেয়। বিবাহকে 
হুইটি আত্মার 'অচ্ছেগ্ত পবিত্র বন্ধন বলিয়া হিন্দুগণই সর্বপ্রথম 
ধারণ! করিয়াছিলেন | মৃত্যুতে এ সম্বন্ধ ছিন্ন হয় না, এই 
ধারণাটি বহু হ্ন্দস্্ার হ্বদয়ে বদ্ধমূল । তাহারা পতির মৃত্যুর 
পর আর বিবাহ করেন না, আধ্যাত্মিক কন্ুব্য সকল সম্পা- 
দনের নিষিত্ত জীবন উত্দর্গ করাই শ্রেষ্ট জ্ঞান করেন।  - 
শ্রীমতী ছিল (1155 5৪০1০ ) বলেন, “আমি বহু “বাঁল- 
বিধবা” দর্শন করিয়াছি, বাহার নিজ বৈধব্যতেই মহা গৌরব 
অনুভব করিয়া থাকেন 1” বিবাঁহকেই জীবনের একান্র 
লক্ষা বিয়া মনে করা উচিত নক্স। তদপেক্ষা জীবনের উচ্চ- 
তর ও মহত্তর উদ্দেশ্ত সমূহ" রহিয়াছে-- মৃত্যু আসিবার পুর্ব্বেই 
সে সমুদক্ধ সাধন করিতে হইবে। ভারতের হিন্দু সমাজে 
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শাস্ত্রানুযায়ী বৈধষিলনের পক্ষপাতী কিন্তু বংশরক্ষার জন্ত 
তাহারা এ নিয়মের কিঞ্চিৎ শিথিলতা ঘটিতে দেন। হিন্ম- 
শান্ত্রে বলে যে, স্ত্রী যদি বন্ধা হয়, তাহ! হইলে প্পুরুষ তাহার 
প্রথমা স্ত্রীর অন্ুবতি গ্রহণ পূর্বক কেবল বংশরক্ষার জন্য 
দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতে পারে । 

শাস্নবিধি যাহাতে কোন ব্যক্তির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
উন্নতির পরিপন্থী না হয়, এইরূপ এক সমাজ গঠন করাই হিন্দু 
ব্যবস্থাপিকগণের উদ্দেশ্য ছিল। এই জন্তই তীহাঁরা সমাজকে 
বিতিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর জন্ঠ স্বতন্ত 
বিধি নির্দেশ করেন ! ভিন্ন ভিন্ন রুচি ও প্রবৃত্তির সহিত 
সামগ্রস্ত রাখিবাঁর জন্য ভারতের হিন্দু বিবাহ-বিধি সমুহের 
বাবস্থা বহুমুখী করা হইয়াছে। হিন্দু-ধর্মম-শান্ত্-কর্তগণ 
বুবিয়াছিলেন যে, পকলের পক্ষে এক বিধি খাটিতে পারে না 
সমাজে যে যত উচ্চস্তরে অবস্থিত, তাঁভার জন্য তত কঠোর 
“নিয়মের বাবস্থা । দৃষ্টান্তস্বূপ দেখুন, একই স্বৃতিকার 
নিক্রশ্রণীর মধ্যে বিধবা-বিবাহ অনুমোদন করিয়াছেন, কিন্তু 
আবার উচ্চশ্রেণীর বিধ্বাঁদের পক্ষে রূপ বিবাঁভের বিপক্ষে 
বহু যুক্তি উখাপন করিয়াছেন । স্বানীর মৃত্যু হইলে নিয্- 
শ্রেণীর হিন্দু বিধবাগণ প্রায় সকলেই পুনরায় বিবাহ করিতে 
পারে; তবে উহা স্বামী বাকজ্ীর নিজ নিজ রুচির অধীন । 
হিন্দৃশান্ত্রে মৃতপত্বীক এবং বিপত্বীক বা পত্বী কর্তৃক পরিত্যক্ত 
পুরুষদিগের স্তায় বিধবা! এবং পতি-তাত্তা স্ত্রীলোক দিগিরও 
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পুনর্ধিবাহের বিধাঁন রহিয্াছে। * শাস্্ান্ুসারে স্ত্রী (ইচ্ছা 
করিলে) যদি স্বামী রাজদ্বারে দপ্তার্হ, পাপাসক্ত, উন্মাদ, 
পুরুষস্বহীন, জাতিচ্যুত ব! কুষ্ঠরোগাক্রাস্ত হয়, তাহ! হইলে সেই 
্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন । স্বামী বহুকালাবধি 
বিদেশে নিরুদ্দেশ থাকিলেও স্ত্রী ইচ্ছা করিলে, তাহাকে 
পরিত্যাগ করিয়া, পত্যন্ধর শ্রহণ করিতে পারেন। £২০- 
271-2৮৮ ( রোমক আইন ) তেও ঘরেই সকল ভিন্ন 
(1)15০০০ ) বিবাহভঙ্গের অপর কোন কারণ নির্দিষ্ট হয 
নাই! সেইরূপ, পত্রী যদি মাতাল, অসতী, কুষ্গী এবং পতি 
ও সন্ভীনগণের প্রতি নিষ্ঠটরা হয়, তাহা হইলে স্বামীও 
ভাহীকে পরিস্যাগ করিরা পুনব্বীর দারপরিগ্রহ করিতে 
পারেন $ কিন্ত মতের অমিল হইল, অথবা ছুই জনের 
, মধ্যে এক জনের, অপর এক তৃতীম্ব বাক্তিকে বিবাহ করিতে 
ইচ্ছা হইল, এরপ স্থলে হিন্দশান্ত্র (7097৮০:০০ ) বিবাহ- 
ভঙ্গের অন্মোদন করিয়া বাভিচাঁবের প্রশ্রয় কখনও দেয় না। 
অনেকে বলিয়া থাকেন যে, ভারতে সর্বাপেক্ষ| নিন্দনীয় বাল্য- 


»এ শাদা শট ৮ শা শা? গছ শশী? ত ৭ এট? ৮ ৮ ৮ টা াক্দাআদ শী শীলা শিশীিিিিটি শিট শি িশিশীিটি তত ৭ লে শা শামা 7 শা শাহ 


* বৈদিক হে  ছিন্দজাতির নো যে বিধ্যা-ব্বীহ-শুথ! প্রচলিত 
ছিল, সে বিষয়ে বনু প্রমাণ ৩ যুক্তি আছে। সংস্কত ভাষায় বহু 
প্রাচীনকাল হইতেই “দিধিস্ত”্১ "পরপূর্র্বা*, “পোঁনভব” প্রভৃতি শব্দের 
প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া! যায় । বে বাক্তি বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়াছে, 
তাহাকে “দিধিশ্ড” বলে? “পরপুর্ধা” অর্থে ষেনারী দ্বিতীয়বার বিবাহ 
করিয়াছে এবং “পৌনর্ভব” অর্থে (দ্বতীয় স্বামীর উরষঙগাত সন্তান বুঝায় । 
এইবপ শব্দগুলিই যথেষ্ট প্রমাণ । অন্য প্রমাণের আর আবশ্যকতা কি? 
প[1800 1৮72055 9 বিঞঞতহ্ুজে [1 1102, ৮০]. ৮. হন, 


স্ 
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বিবাহ-প্রথা প্রচলিত এবং উহ্থাকে হিন্দুধর্ম সমর্থন করে । কিন্তু 
এ কথা সত্য নয় । ধর্ম স্পষ্টাক্ষরে বাল্যবিবাহ নিষেধ করেন?! 
বালাবিবাহ কেবল বাগ.দানের নাষাত্তরমাত্র ! প্রকৃত বিবাহ- 
ব্যাপারের "কয়েক বৎসর পুর্বে বাগানক্রিয়া সম্পাদিত 
হয় । কোন বিশেষ কারণ থাকিলে, বাগদান ক্রিয়ার পরে 
তিন চারি বৎসর অতীত হইলে বিবাহকা্য্য সম্পন্ন হইয়া 
থাকে । উত্তর-ভারতে বর এবং কন্া উভয়ে বিবাহ উপযোগী 
বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে, প্রকৃত বিবাহক্রিয়া সম্পাদিত হয় না । 
এই প্রক্কৃত বিবাহ সঙ্গীত, বাদ্য, ভোজ ও যৌতুকাদি উপহার- 
দীন সহকারে নিষ্পন্ন হয়। বিবাহকাল না আসা অবধি 
বাগব্ত্বা স্ত্রী পিতৃগৃহেই অবস্থান করে। দাক্ষিণাত্যের প্রথা 
'আধ্যাবর্তের মত নয়, সেখানে সমাজে অনেক প্রকার বাভিচার 
প্রবেশ করিয়াছে এবং অতি অল্নবয়সেই সেখানে বালিকা” 
বধূকে পতির নিকট প্রেরণ কর! হয়। হিন্দু আইন ( ন179% 
778৮৮ ) অনুসারে পতির মৃত্যু হইলে বাগব্ত্বা স্ত্রীর পুনর্বি- 
বাহে বাঁধা নাই; কিন্তু শাস্ত্র বলেন, বিচারালয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য 
দান করিলে যেরূপ পাপস্পর্শ করে, সেইরূপ বাগদতার, 
পুনর্বিষাহেও পিতামাতার পাপস্পর্শ হস । 

উচ্চবংণীয় কন্তাগণ বরং চিরকাল অবিবাহিত! থাকিবেন, 
তথাপি হীনবংশজাত অথব! ন্বগোত্রীয়, কিংবা অযোগ্য এবং 
নিরক্ষর মূর্খ পাত্রকে বিবাহ করিবেন না। ইহাই হিন্দুশান্ত্রের 
নির্দেশ | ূ্‌ ্ 


রি 
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হিন্দুধর্্শান্ত্রে অইবিধ বিবাহের বর্ণনা ও আলোচনা £ 
রহিয়াছ । * তন্মধ্যে উভয় পঃক্ষর মাতাপিতার সম্মতিক্রমে যে 
বিবা, তাহাই সর্বোচ্চ বিবাহ বলিয্লা বিবেচিত, -প্রেষে 














* ব্রাঙ্গো! না! দৈব থবাধ? প্রজাপতাগ্তখাসরঃ | 
গান্ছার্ষ্রে রাক্ষনশ্চৈর পৈশাচিশ্চাইমোহধমঃ ॥ 
ঘে যশ্ত ধর্খরো বর্ণল্ঞ গুণদোষে। চ যন্ত যৌ। 
ভদ্ধঃ লৰ্ধং প্রণক্ষ্যামি শ্রসবে চ গ্ুপাগ্তণান | 
ষড়ানুপুর্বা | বিপ্রস্ত ক্ষত্রগ্ চতরোখ্বরান্‌। 
বিটশুদ্রয়োস্ত ভাঁনেব বিদ্যাদান্ধ্যানর ক্ষেনান্‌ ॥ 
চতুরে। ব্রীঙ্গণস্তাগ্ভান্‌ প্রশজ্ঞান্‌ কবয়ো বিছ্ুঃ | 
রাক্ষসং ক্ষজিয়গ্ৈকমাহরং বৈগ্রশুদ্রয়োও ॥ 
পঞ্চানাস্ত ত্রয়ে। ধর্ম্যা ্বাবধর্শেযী স্মৃভ্ভাবহ | 
পৈশাচণ্ানরশ্চৈব ন কর্তবে। কদাচন্‌ | 
পৃথক্‌ পুথগ্ব। মিশো বাঁ বিলাহো। পূর্বচোদিতো। 
গাবেরা রাক্ষসশ্চৈব ধর্মে ক্ষত্রন্ত তো ম্্তৌ ॥ 
আচছাছ্া চার্চব্রিত্ব। চ শ্রুতশীলবতে শ্বয়ন। 
আহুর দানং কল্যায়। ব্রান্দে! ধর্শও প্রকাভ্িতঃ ॥ 
বজ্জে তু বিভতে সনাগৃত্থিজে কর্ম কুক্ধতে । 
আলঙ্কুভা হুভাদানং দৈবং ধন্ং প্রচক্ষা্ে | 
একং গোপিথুনং দ্বেবা বরাঁবাদায় ধন্ধ্র ভু | 
কম্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধ্ঃ ন উচাতে ॥ 
সহোভৌ চরতীং ধর্মমিতি বাচানুভাষা চ! 
কন্যাপ্রদানমভার্চা প্রাজাপতো। বিধি স্মভঃ ॥ 
জ্ঞাতিভো 1 জ্রবিণং দত্বা কন্তায়ৈে চৈব শক্তিত?। 
কল্সাপ্রবানং ক্বাচ্ছন্দ্যাদাঁঠরে। ধন্দ উচাতে ॥ 
ইচ্ছয়ান্তোন্তনংযোগঃ কন্ধায়ীশ্চ বরা চ। 
গা্র্ববঃ স তু বিজ্ঞেদয়! নৈথুল্যঃ কামসম্বঃ | 
হত্ব চ্ছিত্বা চ তত্ব চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ । 
প্রসহ কম্যাহরণং রাক্ষপো বিধিরুচাতে ॥ 
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পড়িয়া বিবাহবন্ধন নহে। প্রাচীন কালে যখন হিন্দুরাজগণ 
দেশ শাসন করিতেন, তখন স্বযংবর প্রথার বিশেষ প্রচলন 
ছিল। এই প্রথান্ুসারে কন্ঠ শ্বয়্ং পতি নির্বাচন করিতেন । 
ধাহারা (১/৮ 180%17 £07010 ) সার এডুইন অন ন্ড-কত 
(17676 01 £চ)া5) এএসিয়াধ আলে!” নাষক শ্রন্থ পা 
করিয়াছেন, তীহাদিগের এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের বিবাহকথা 
স্মরণ হইতে পারে। হিন্দুগণ যখন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা! হাঁরাইলেন, 
তখনও যদি এ প্রথা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে বর্ণসাক্বর্ষ 
নিবারণ করা অসম্ভব হইত। তাই তাহার! উক্ত প্রথা 
পরিত্যাগ করিয়া অল্পবয়সের পুক্রকন্তাঁর বাগ দান-প্রথা অবলগ্ঘন 
করিলেন, দেশের সর্বত্র অবশ্ত বাগ দানপ্রথা প্রচলিত নাই। 
খুষ্টান মিশনারিগণ হিন্দুবনারীর নৈতিক চরিত্রের 
বিরুদ্ধে বহু মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিক্াছেন। আমার 
বলিতে দুঃখ হয়, আমার স্বদেশবাসী কয়েকটি স্ত্রীলোকও 
ষ্টানী দলে নাষ লিখাইয়া. উত্ত মিশনারি নিন্দুকদের সহিত 
একযোগে হিন্দু'নারীর দোঁষারোপে নিষুক্তা হইস়্াছেন। 
আপনারা যদি ভারত-ম্হিলাদের প্ররুত অবস্থা সকল জানিতে | 
চাহেন, তাহ! হইলে আপনাদিগকে মিশনারি এবং স্বধন্মত্যাগী 
ভারতীয় খৃষ্টানগণের শতকরা নিরানব্বইটি উক্তি অসত্য 
বলিয়া! পরিত্যাগ করিতে হইবে । সরুল দেশেই ছুঃশীলা স্ত্রীলোক 
আছে; ভারতেও আছে। কিন্তু হিন্দুনারীদের একেবারেই 
সতীত্ব নাই, এইরূপ দায়িত্বহীন ব্যাপকোক্তি, জঘন্ত দষ্টএুমী 


লি 
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অপেক্ষাও যদি হীন কিছু থাকে, তবে তাহাই । পণ্ডিত 
রমাঁবাঈ বলিয়্াছিলেন, “আমি আমার মেয়েদের কাহাকেও 
কোন ভারতীয় পরিবারে রাখিয়া! বিশ্বা পাই না। সে দেশের 
টরনাঁতি অতি ভয়াবহ ।৮ 1:1:0787% 5070071, 78%% 
2১131117898, 

বিধবাদিগের আত্মদাহে ধর্খের অনুমোদন ছিল না । 
উহার অন্য কারণ ছিল। উহার প্রকৃত তথ্য এই- যখন 
মুসলমানগণ ভারতবর্ষ জয় করে, তথন তাহারা বিজিত 
সৈশিকগণের বিধবা পত্থীদের প্রতি যেব্রপ ঘোর পশ্ু-, 
ব্যবহার করিত, তাহাতে তাহারা (এ বিধবাঁগণ ) স্বক্ংই 
মরণকে শ্রেক্কোজ্ঞান করিয়া মৃত্যুবরণ করিত। অনেক 
সময় বলা হয়, খুষ্টান সরকার সতীদাহ দমন করিয়াছেন । 
কিন্তু এ বিষয়ে প্রথম উদ্যোগ করিয়াছিলেন এক হিন্দ 
সহাতা_ রাজা রাষমোতন রীায়। অবশ্ঠই রামমোহন তদীয 
ভাবসমূহ সমাজে চালাইবার জন্য বৃটিশ সরকারের সাহায্য গ্রহণ, 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন-_কেন না, ভারত তখন পরাধীন । 
দেশের কোন কোন অংশবিশেষে মাত্র এ প্রথা 
প্রচলিত ছিল এবং দেশের শিক্ষিত হিনদুসমাজ উক্ত প্রথার 
সমর্থনকারী পুরোহিতকুলের বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ করিয়া! 
আসিতেছিলেন। এমন ক্কি, কোন কোন স্থলে বল- 


প্রয়োগপুব্বক উহার উচ্ছেদসাধনেরও চেষ্টা হইয়াঁছল | 
কি ফালল্খালী জাগা কিছ কিন উট 25১ ২ 
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বলিয়া, ব্ড় লাট লর্ড বেপ্টিক্কের নিকট আবেদন প্রেরণ 
করা হয় এবং সতীদাহের বিরুদ্ধে এক আইন প্রবন্তিত হয়। 
এইরূপে বুটিশ সরকারের সাহাঁষো হিন্দুগণ নিজেরাই 
কার্যাতঃ প্র অশুভের দমন করেন । 

(31 পে. সা. 51111215 ) সার মনিয়র মনিক্ির উই. 
লিয়মন্‌ বলেন,প্রধানতঃ এই প্রথার বিরুদ্ধে তাহার 
( রাজ! রাষমোহন রাগের ) তীব্র সমালোচনার কশাধাত এবং 
ততপ্রবর্তিত ভীষণ আন্দোলনই, অবশেষে ১৮২৭ সালে, সমগ্র 
বুটিশভারতে সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদসাধনের কারণ হয়|” 
[৮10০ “51000201510 200 17100019510) 1, 482] 
ভারতের কোন কোন প্রদেশে দেখিতে পীওয়া যার, 
পুরুষ-সমাজে নারীর অবাধ মিলন নিষিদ্ধ । ধশ্মীসুশীসন 
উহার কারণ নহে। উহার অন্তবিধ কারণ রহিয়াছে । 
মুদলমানদিগের পশ্ু-ব্যবহার হইতে আল্মরক্ষাথই এ রীতির 
উদ্ভব হইয়াছিল । প্পর্দাপ্রথা” অর্থাৎ আবরণ ব্যতিরেকে 
গ্রীলোককে বাহিরে না যাইতে দেওয়ার প্রথা, ভারতে 
মুসলমান কর্তৃক প্রবন্তিত; উহার উদ্ভব হিন্দুদের মধ্যে 


হয় নাই। ভারতে বহৃষ্থান আছে, যেখানে পার্দা-প্রথার 


অস্তিত্বই নাই । সেখানে পুকরুষনারী অবাধে মিশিতে পারে, 
এক গাড়ীতে ভ্রমণ করে এবং পদ্দী বাতিরেকেই স্ত্রীলোকেরা 
পুরুষের সহিত বাহিরে চলা-ফের। করে । 

(51 . তত ি11119005) সার মনিয়র অন্য 


বি 
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উইলিয়মস্‌ বলেন,--"অধিকত্ত ইহাঁও বিবেচ্য ষে, যে সকল 
শ্রদেশে মুসলমান বিজেতৃগণের উৎপাত হয় নাই, তথায় উক্ত 
বিজয়ী মুসলমান-ভীতি-প্রন্থত নারীর অন্তরাল-অবস্থান- 
প্রথা ও অজ্ঞতার মাত্রা তত অধিক নহে ।” 
মিশনারীদিগের স্ই পুরাতন কাহিনী মকলেই গুনিয়া- 
ছেন ধে, হিন্দুমাতা সন্তানকে গঙ্গায় কুমীরের মুখে ফেলিয়া 
দেয়। মাত! কৃষ্তবর্ণা, তিনি একটি শুভ্র শিশুকে কোলে 
লইয়া নিঃশবে এক প্রকাণ্ড কুমীরের আগমন প্রতীক্ষা 
করিতেছেন,__-এইরূপ মম্ধষ্পণা চির বহু ববিবাসরীয় বিদ্যা- 
লয্বের পুস্তক অলঙ্কৃত করিয়াছে । কোন কোন স্থানে দরিদ্ধা 
হিন্দু জননী মৃত শিশু-সম্তানের সৎকারের ব্যয়ব্হনে অক্ষম 
হইয়া, উহাকে ন্দী-তীরে প্রক্ষেপ করিয়া থাকে- সম্ভবতঃ 
- গর ঘটনা হইতে উক্ত গঞ্পের স্থা্টি হইয়াছে । 
ধম্মধবজী খৃষ্টান মিশনারীদ্দিগের ভারতকে খৃষ্টান করি- 
বার প্রবল প্রক্লাসই জগন্নাথের রথের গল্পের স্থষ্টির কারণ ।* 
১7 1. 1, 9/115005 (সার ষনিয়র ্নিয়র উইলিয়ষম্‌ ) 
বলেন,-“জগন্নাথের রথের নীচে না কি লোকে আত্মহত্যা 
করে, ইহা ব্যাকুল ভীতির সহিত উহা বর্ণনা করা মিশনারী- 
দিগের চিরাচরিত প্রথা । কিন্তু মৃত্যু ঘটিলে, দূর্ঘটনা 
 বশতঃই ঘটে, কেন না, আত্মহত্যা তাহাদের শাস্ত্রের বাক্যার্থ 
ও ঈম্ার্থ উভয়েরই বিরোধী 1--13191702015য 200 
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শিশুকন্যা-হত্য। সম্বন্ধে পঙ্ডিতা রমাবাঈী নিজেই লিখিয়া- 
ছেন, প্যদিও শিশুকন্া-হত্যা ধর্মানুমৌদিত নয় এবং 
বিবেকী লোক উহা উচিত বলিক্পা বিবেচনা করেন 
নাঁ--তথাপি ভারতের অথুক অমুক স্থানে সমাজ-সাধারণ 
উহা! নীরবে উপেক্ষা করিয়া গিয়াছে, কোনরূপ শান্তি প্রদান 
করে নাই ৮0556 টিন 0 
26, 

পণ্তিতা সম্ভবত; জানেন না যে, আমেরিকার (৩ 
০৫] ) নিউইয়র্ক এবং অন্ান্ত বড় বড় সহরের রাস্তা ও 
খালি জায়গায় প্রতিবংসর কতগুলি জারজ শিশুর মৃতদেহ 
কুড়াঁইয়া পাওয়া যায় । এরূপ ছুক্ষতকারীদের সম্বন্ধে আমে- 
রিকান সমাজ কি করে? ভারতে যত অন্ঠাক্সি হয়, সকলই 
যন্দি ধর্মের উপর আরোপ করা হয়, তাহ হইলে আমেরিকা * 
ধর সমস্ত পাপের বোঝা কি খুষ্টান-ধন্মেরই স্বান্ধে নিক্ষেপ 
“করা সমভাবে যুক্তিযুক্ত হয় না? 

উচ্চশ্রেণীর হিন্দু-মহিলাগণ সাধারণতঃ নিজ মাতৃ-ভাষাতেই 
লেখা-পড়া শিক্ষা করেন, তবে তাহারা প্রকাশ্ঠ পরীক্ষায়, 
উত্তীর্ণ হন না। হিন্দুর স্তরী-িক্ষায় বাধা প্রদান করেন 
ন! ; বলেন, মাতাঁপিতা, ভ্রাত! এবং স্বামীর কর্তব্য কন্তা, ভগ্মী; 
এবং স্ত্রীকে শিক্ষিতা করা । অতএব হিন্দূনারীদিগের মধ্যে 
ষদি অজ্ঞত! বর্তমান থাকে, তাহা ভাহাদের ধন্মের দোষ নয়ঃ 


.. শরিস্ 
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মালাবার (7191558: ) প্রদেশ সাত জন মহাঁকবির 
গৌরব করিয়া থাকে-- তন্মধ্যে চারি জন নারী । তাঁহাদের 
এক জন (2৯5৮৪) ধে নৈতিক ভাব-সমূহ ব্যক্ত করিয়!- 
ছেন, তাহা “জীবনের ফরবনীতি”-বোধে বিদ্যালয় সমূহে 
শিক্ষা! দেওয়া! হয় ! মহিলা অন্কশাস্ত্জ্ঞা লীলাবতীর 
লেখ। অগ্যাপি হিন্দুদিগের দেশী বিগ্যালয় সমূহের পঠ্য 
পুস্তক | 

খুষ্টান মিশনারিগণ প্রায়ই বলেন, স্ীলোকের আত্মা নাই, 
তাহাদের মুক্তিও হইবে না-হিন্দুন্ম না! কি এইরূপ শিক্ষা 
দে | বিপরীত পক্ষে হিন্দুর প্রত্যেক শীস্্গ্রন্থ রূপ নিদারুণ 
মিথ্যার বিরুদ্ধে সাক্ষাপ্রদান করে। ধাঁহারা ভগবদগীতা অথবা 
উপনিষদ পাঠ করিয়াছেন, স্তাহারা জানেন যে, হিন্দুধন্মানুসারে 
আত্মার লি্গীলিক্ছভেদ নাই ; আর স্ত্রী পুরুষ সকলেই, শীন্ত্ 
বা বিলম্বে, ধর্মের মেই পরমগতি--মুক্তি লাভ করিবে । 
ভারতবর্ষ ই নারীকে সর্বপ্রথম ধর্শিক্ষযিত্রীর সম্মান দেয়। 
ভারতই সর্ধ্াগ্রে তাহাদের নিমিত্ত সন্্যাসাশ্রমে প্রবেশের 
অধিকার দেয়। ধাহীর! বুদ্ধদেবের জীবনী পাঠ করিগাছেন, 
তাহার! জানেন যে, তীহার পত্তী বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদ্রিগের সঙ্ঘ- 
নায়িকা হইক্াছিলেন। আজও শত শত হিন্দু সন্নাসিনী 
বিছ্যমীন। হিন্দুগণ তীহাদিগকে ধন্মগুরু বলিয়া স্বীকার 
করেন। হিন্দুগণ পবিত্র বিমল আধ্যান্মিকজীবন-দম্পন্না 


রি লি বানি নল এপ খল পিন নেকি আন টিিিসিতিএ কি যী 
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সাধুশ্রেষ্ঠ হিন্দুষহাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের পত্রী তাহাঁরই জীবন্ত 
আদরস্বরূপা হইয়া আছেন । 

যাহা ভারত ভিন্ন অপর কোনও দেশে এক্নন দুচতাঁর 
সহিত ব্যক্ত ও স্বীকৃত হয় নাই, অবশেষে শ্রীভগবানের সেই 
অপুর্কব যাতৃভাবের কথ! অনুধ্যান করিলে, হিন্দুধর্থে নারীর 
স্থান কোথায়, তাহা! স্পষ্টতর উপলন্ধি হইবে । ভারতে 
মাতার এতদুর সম্মান যে, হিন্দুগণ ভগবৎশক্তিকে পার্থিব 
সাতার রূপে না দেখিলে তৃপ্তিলাভ করেন না। তীহারা 
বলেন, “ন্হজন্ত পিতৃন্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে”--এক 
মাতার গৌরব সহজ পিতাপেক্ষাও অধিক । তাঁই হিন্দু সেই 
পরমাতআ্নাকে জগজ্জননী বলিতে ভালবাসেন । হিন্দুধর্মীনু- 
সারে, প্রত্যেক ভ্রীলোক, বুদ্ধা হউন, অগ্পবয়স্কা হউন, এ 
জগতে সেই মহামাক়ার প্রতিনিধিস্বরূপা । অন্ঠান্থ ধন্ছে 
যিনি “স্থাষ্টিকত্া”, মহামায়া তদপেক্ষীও মহান্‌। তিনিই 
সৃষ্টিকত্তা ব্রন্গা বা প্রজাপতিরও প্রস্থতি। জগ্গতে এমন আর 
কোনও দেশ নাই, যেথায় প্রত্যেক জীবিতা মাতা ত্রহ্মষয়ীর 
অবতার বৃলিফ্কা পুজিতা হন। প্রতি গ্রামেই এমন এক 
একটি অধিষ্ঠাতৃদেবী আছেন, যিনি গ্রামবাসী যন্তানদিগকে 
রক্ষা করিয়া থাকেন। ইহাও ভারতের বৈশিষ্ট্য । 

সর্বশক্কিষতী জগজ্জননীর উদ্দেশ্তে হিন্দুসাধকের হ্বদয় 
হইতে প্রতিদিন যেও প্রার্থনা উখিত হয়, "তাহা শ্রবণ 


টি স্পিরিট 


রর 
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“বিদ্যা, সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ 
সতিয়ঃ সস্স্তাঃ সকলা জগৎস্থ। 
ত্বয়ৈকুয়া পুরিতমন্বক্কৈতৎ 
কা তে স্ততি স্তব্যপরা পরোক্তিঃ ॥” 
_-চণ্তী। 
আত্মশক্তি জননি! তুমি সকল স্তব-্ততির অতীত, 
বিশ্বের প্রতি পরমাণুতে তুমি ব্যাপ্ত । অনস্তজ্ঞানের আদিতৃত 
কারণ। তুমি মা, তোঁমা হইতেই সকল জ্ঞানের উৎপত্তি । 
তুমি প্রত্যেক নারীমুস্তিই আশ্রয় করিয়া, আছ এবং নারীগণ এ 
জগতে তোমারই প্রাণমর্রী প্রাতিষা । 


রা 


পরিশিষ্টা - 


স্পঞ্ঞলননীরশম্পস্্- 


ভারতবর্ষের শিক্ষা ও রাজনীতি 
| ১৯০৬--১৯২৮ ] 


| বিগত কয়েক বৎসর ধর্ষিয় ভারতের ইতিহাসের ধারা এক 
'দ্কটময় পরিবর্তন লক্ষা করিয়া ছুটিয়াছে। অতীত গৌরবের 
তঙ্শূ্গ হইতে প্রবাহিত দেই ধারা যখনই পথে রাজশক্তির 
দৃ প্রতিবন্ধকে প্রতিহত হয়, তখনই বিক্ষোভে স্ফীত 
হইয়া ভীষণ আর্তনাদ করিয়া হকুল প্লাবনে স্বকীয় বিক্ষুব্ধ 
'বেগ পর্যবসিত করে। তরুণ ভারত বুঝিতে পারিয়াছে, 
'দিজ মে সে পরবাসী” এবং মানুষের যত বীচিয়া থাকিতে 
হইলে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী শিক্ষা ও তাহাঁর সফন্দতা' 
ম্পাদনের জগ্ত বিশতৃত কর্রক্ষেত এবং তদাহ্ষ্গিক অন্যান 
'উপকরণাদি তাহাকে লাভ করিতেই হইবে । কিন্তু রাজশক্তি 
ভাহাতে সম্মত হইবার নহে। তাই অসহায় প্রজাশক্কির 
বহি প্রবল রাজশক্তির প্রতি পাদক্ষেপেই সংঘর্ষ উপাস্থিত 
হইয়া নান! বিভাগে নানাবিধ আন্দোলন ও পরিবর্তনের 
দৃষ্টি করে। ইহাই উল্লিখিত সময়ের ইতিহাসের বিশিষ্ট 


ধার । প্রথমতঃ আমরা শিক্ষা বিভাগে "যাহ! যাহা পরিবর্তন 
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সংঘটিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা! করিয়। পরে 
রাজনৈতিক বিভাগীয় পরিবর্তনগুলির কথঞ্চিৎ আভা 
পাঠকদিগকে দিবার চেষ্টা করিব । 

ভারতবর্ষে শিক্ষার অভাব ও তৎ্প্রতীকারার্থ ইংরাজ- 
শাসনের একাস্ত প্রয়োজনীম্ঘতা কেহ কেহ জগতের সমক্ষে 
উচ্চকঠে ঘোষণা! করিয়া থাকেন । কিন্তু গত দেড় শত 
বর্ষের ইংরাজ-শাদনের ইতিহাস পর্যালোচনা কৰিলে দেখা 
যায়, অগ্ান্ত দেশের তুলনায় বিদেশীয় শাস্ক-স্প্রদায় ভারতীয় 
জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা্বস্তারে কিছুমাত্র সাঁফল্যলাজ 
করিতে পারেন নাই ৷ বুটিশ-ভারতে ১৯২১ খুষ্টাব্দের গণনাতে 
দেখা গিরাছে যে, প্রতি হাজারে মাত্র ৭২ জন লিখিতে ও 
পড়িতে পারে এবং তাহাদের মধ্যে যথাক্রমে হাজারে ১ শত 
১২ জন পুরুষ ও ১৮ জন নারী । বলা বাহুল্য, এই অতি 
সাধারণ শিক্ষালাতও জন্নাধারণের চেষ্টার ফল। দ্েশীয় করদ 
* ও মিত্ররাজ্াযনমুহের শিক্ষার ইতিহাল পর্যালোচনা করিলে 
সহজেই অনুমিত হইবে যে, বিদেশী শাসনতন্ত্র জনপাঁধারণের 
অজ্ঞতার জন্ত কি পরিমাণে দায়ী । একমাত্র ব্রহ্ষদেশ ভিন্ন 
( ষেখানে ফুড়ি-চঙ বা প্রাচীন আমলের মন্দির-পাঠশালাতেই ্‌ 
বহু লোকের সাধারণ শিক্ষালীভ হইয়া থাকে ) বুটিশ-শাসিত 
ভারতের অন্ত যে কোন প্রদেশ অপেক্ষা কতিপয় দেশীয় 
মিত্ররাজ্যের অর্থাক্পতা প্রভৃতি নানাবিধ বাধা-কিদ্র সত্বেও 
লিখনপঠনক্ষম লোকের সংখ্যা বেশী । ত্রিবাঙ্কুরে শতকরা 
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২৪ জন, বরোদাতে শতকরা ৭০'৫ ও মহীশুরে ১৬ জন 
লিখিতে ও পড়িতে পারে । আমেরিকাধিকৃত ফিলিপাইন 
দ্বীপপুজেও গত ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে শতকরা ৭*'৫ জন পুরুষ ও 
৬১ জন নারী লিখনপঠনক্ষম ছিল। স্বাধীন জাপানে 
শতকরা ৯৮ জন পুরুষ ও ৯৬জন নারী লিখিতে ও পড়িতে 
পারে। স্থবিজ্ঞ ইংরাজ জাতির ১ শত ৫* বত্সরের আন্তরিক 
চেষ্টার ফলে শিক্ষোন্নতিতে আজ ভারতের স্থান কোথায় ! 
স্থাপিত শিক্ষা-বভাগের পারচালনা ও অন্তান্ত দিকে 
শিক্ষা-গ্রসারের জন্য গবর্ণমেণ্ট ১৯*৬-১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিন 
কোটি টাকা, ১৯১৬-১৯১৭ খুষ্টাঝে ছয় কোটি ও ১৯৯৪-২৫ 
গৃষ্টাব্ে তের কে!টি টাকা রাজন্ব হইতে ব্যয় করিয়াছেন । 
তথাপিও ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে সর্বদমেত শিক্ষা বাবদ ব্যয় 
গবর্ণমেন্টের মোট ব্যয়ের ৪৭*৯ অংশ মাত্র । কিন্ত দেশে 
শিক্ষাবিস্তারের জন্ত সম্বলহীন জেলা বোর্ড প্রভৃতি হইতে 
শতকরা ১৩১ টাকা, ছাত্র-বেতন হইতে ২২৪ টাকা এবং, 
অন্তান্ত 'দক্‌ হইতে ১৬৬ টাকা রাজকোষে সঞ্চিত করা 
হইয়াছে । ভারতায় গ্রজাবর্গ নানাপ্রকারে জন গ্রতি ৫14, 
আনা রাজস্ব দিয়া থাকেন, কিন্ত তাহাদের প্রাথমিক শিক্ষার 
জন্ত দরকার ধায় করিয়। থাকেন জন প্রতি %* আনা মাত্র। 
বলা বান্থলা, জাপানে শিক্ষার“জন্ত জন তি ব্যয় ৮২ টাকা ও 
এমন কি, ডেনমার্কের মত যুরোপের একটি অতি ক্ষুত্র দেশেও 
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আমাদের এই হতভাগ্য দেশে ,দেশীয় ও যুরোগীয় ছাত্রের 
স্কুল শিক্ষার বাঁবদ সরকার কর্তৃক জন প্রতি ব্যয়ের তারতম্য 
দেখিলে অতীব বিশ্মিত হইতে হয়। ১৯২৫"খুষ্টাবে বাঙ্গালা 
গবর্ণমেণ্ট গতি বাঙ্গালী ছাত্রের জন্য ২।/০ আন! এবং প্রতি 
যুরোগীয় ছাত্রের জন্ত ১ শত ৩ টাঁকা চারি ।* আনা" ব্যয় 
করিয়াছেন ! আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এইরূপে ব্যাঁয়ত 
অর্থ যথাধ্থ শিক্ষাগ্রদানকার্যযে সম্যক ব্যয়িত হয় না, ইহার 
অধিকাংশই অদ্ধীহারী কুটীরবণসী গ্রাম্য ছাত্রদিগের প্রাসাদোপম 
ছণত্রাবানাদি ও বিদ্যালয়ের জন্য অষ্রালিকাদি নির্দাণকার্ষে এবং 
বিদেশয় শিক্ষক ও শিক্ষাবিভাগের কর্মচারীদিগের অত্যধিক 
বেতন প্রদানে বাযফিত হইয়াছে ও হইতেছে । 

এইব্ূপে শিক্ষার জন্ত নিদ্ধীরিত অখ জ্ঞান-বজ্ঞানের 
বিভিন্ন শাখায় ভারতবাসীকে স্ত্শিক্ষিত করিয়া ভারতের 
প্রকৃত কল্যাণসাধনের জন্তঠ যখোপযুক্তভাবে বণ্টন করা হয় 
” না। ভারত গবর্ণমেন্টের সংবাদবিতরণকর্তী মিঃ কোটম্যান 
বলেন, “শিল্পশিক্ষাও একপ্রকার অনাদৃত্ত রহিয়াছে*****' |. 
১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের ও কলেজের সাড়ে ঘণ, 
হাজার ছাত্রের মধ্যে ৭* হাজার আর্ট ও সায়েন্স কলেজে 
এবং ৮ হাজার আইন অধ্যয়ন করিতেছে । মাত্র ৯ হাজার 
৫ শত ছাত্র, চিকিৎ্সা-শাস্্র ই তিনিয়ারিং, বাঁণিজ্য-বিজ্ঞান ও 
শিক্ষকতা সম্বন্ধে জান আহরণ করিতেছে এবং মাত্র ৬ শত ৪১ 
জন কৃষি, ১ শত ১৯ জন জীবন-রক্ষা ও ২ শত ণহি জন 
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পশুচিকিৎসা শিক্ষা করিতেছে ।” * ফলে এই শিক্ষার দ্বারা 
দেশের অন্ন-সমস্তার অথবা বেকার-সমস্তার কোন প্রকার 
সমাধান হইতেছে না। সেই কারণে বর্তমীনে এই শিক্ষা- 
পদ্ধতির আমুল পরিবগুনের জন্ত দেশবাপীদিগের মধ্যে বিশেষ 
আন্দোলনের স্যষ্টি হইয়াছে । 

১৯১১ খু্টাব্ধে বড়লাটের সভায় মহামতি গোখলে দেশে 
ল্পপাঁরমাণে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষ। প্রচারের প্রস্তাব 
করেন, কিন্ত গবর্থমেণ্ট তখন অর্থাভাবের অজুহাত দেখাইয়া 


তাহা গ্রহণ কবিতে পরাক্মুথ হইলেন । তথাকগিত খরচ কমান 


সত্বেও কয়েক বৎসর পরে ১৯২৫-২৬ খু্াব্দে রাজস্বের শতকরা 
২৮২ টাকা সাঁমরিক বিভাগে প্রদত্ত হইয়াছে । কিছু দিন 
হইল, গণপ্রত্তিনিধিগণ আটটি প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় 
বাধাতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রবর্তন করেন এবং 
১৯৯৮ খুষ্টান্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বোম্বাই প্রদেশে, ১৯১৯ 
খুষ্টাবের ফেব্রুয়ারীতে বিহার ও উ্ড়ম্ায়, মে মাসে বাঙ্গালায় , 
ও জুন মাসে যুক্তপ্রদোশে, ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশে ও 
মাদ্রাজ প্রদেশে এবং ১৯২৫ খুষ্টান্দে আদাঁম প্রদেশে ব্যবস্থা" 
পক সভায় প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ করা হয় এবং ১৯১৯ 
খৃষ্টাব্দে গবর্ণষেণ্ট পাঞ্জাবের বাবস্থাপিক সভায় প্রাথমিক শিক্ষা 
আইন প্রবর্তন করেন। ১৯২৩ খুষ্টাব্দে বোস্বাই প্রদেশ নূতন 
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শাস্নতন্ত্রের কতকগুলি আইন-কানুনের সুযোগ লাভ করি! 
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করিয়াছে । সরব্পর 
প্রথমতঃ নানাবিধ কারণ দর্শাইয়! প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে স্বীয় 
সামর্থীভাব ও অনিক্ছা জ্ঞাপন করেন ১ কিন্তু অতঃপর বাধা 
হইয়৷ তাহা গ্রহণ করিতে হইলে তাহার ব্যয়ভার বর্তমানে 
ক্রমশঃ স্থানীয় জেল! বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটার উপর ন্যস্ত 
করিতে প্রয়াস পাঁইতেছেন এবং তজ্জন্ত প্রদেশসমূহে বিশেষ 
শিক্ষা-কর ধার্য করিবার আয়োজনও করিতেছেন । মোটের 
উপর দেশে প্রাথমিক শিক্ষার বছুল এচারের প্রাতি বর্তমীনে 
বিশেষভাবে জনসাপারণের মনোযোগ আকুষ্ট হইয়াছে । 
ইহা এ? গনয়ের এক বিশেষ প্রষ্টবয বিষয় 

১৯১৩ খষ্টান্দে গবর্ণমন্ট ভারতবর্ষে নতন কণকগুলি 
বিশ্ববিদ্যালয় গঠন কণিবার প্রস্তাব পাশ করেন, কিন্তু দেখে 
তাঁৎকালিক রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিকূলতাবশতঃ তাহ! 
* কার্ধো পরিণত করা হয় নাই । পরে ১৯১৭ খুষ্টাঝে সার 
মাইকেল্‌ স্তাডলার (লীডস্‌ বিশ্ববিষ্ভালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার)- 
এর সভাগ 'তিত্বে স্তার আশুতোষ মুখোপাধায়, ডাক্তার জী 
উদ্দীন আহাম্মদ 'ও অপর চার জন ইংলগুদেশীর় সভ্য লইয়া 
কিলিকাতা বিশ্ববিদ্াালয় কমিশন? গঠিত হয়| শরীহারা শনা 
স্কান পরিভ্রমণ ও নাঁনা কলেজ পরিদর্শন ধরিয়া ও রাজকোষের 
বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ছুই বৎসর পরে ভীহ'দের কমিশনের 
বিশাল রিপোর্ট প্রকাশিত করেন। তখন (১৯১৭ খুষ্টাবে ) 
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ভারতবর্ষে ৫টি বিশ্ববিগ্ভালয় ছিল, তাহাদের 'প্রত্যেকের 
কলেজ ও ছাত্রসংখ্যা নিয়ে প্রদত্ত হইল £ ষথা-- 


বিশ্ববিছ্যালয় , কলেজ-সংখ্য। ছাত্র-সংখ্যা 
ক'লিকাতা-_ ৫৮ ২৮১৬১৮ 
মাদ্রাজ ৫৩ ১০১২১৬ 
বোশ্বাইহ_ ১৭ ৮১০০৯ 
পাঞ্জাব-- ২৪ ৬,৫৫৮ 
এলাহাবাদ-- ৩৩ ৭১৮০৭ 


স্তাডলার কমিশন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, বর্তমান 
উচ্চ ইংরাজী বিদ্ভালয়ের শিক্ষা ও কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় 
বাষিক শ্রেণীর শিক্ষার তত্বাবধান ও পরিচালনার জন্য প্রত্যেক 
গ্রদেশে একটি করিয়া বোড় (30810. 01 56001505817 200 
10651হ)00165 ঠ০8080০% ) গঠিত করিতে হইবে, এবং 
কলেজের প্রথম ছুই বতসরের শিক্ষার পরিচালনা ও তাহার 
আয়-ব্যয়া্দি সম্বন্ধীয় যাবতীয় কাঁধ্যভার বিশ্ববিদ্তালয় হইতে 
অপদারিত করিয়া সরকারের হস্তেই ন্যস্ত হইবে। শ্তীহাদের 
মতে ইংরাজী ভাষাকে সাহিত্য-বিজ্ঞানাদি সমস্ত বিষয়ের 
শিক্ষাবাহন-( 0901009 ) রূপে ব্যবহার করিলে চলিবে না, 
কেবলমাত্র ইংরাজী সাহিত্য ও অন্কশান্ত্রের জ্ঞান ইংরাজী 
ভাষার সহায়তায় প্রদত্ত হইবে; এতত্িন্ন অন্তান্য সমুদয় বিষয় 
শনাতভাষাতেই পড়াইতে হইবে, বেতনাদি-বৃদ্ধি হবার! শিক্ষক- 
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সরকারে সাহ্ত বিশ্ববিষ্ঠালস্পের সম্বন্ধ আলোচনা করিয়া 
স্তাহাঁরা সরকারের পক্ষে সুবিধাজনক কতকগুলি প্রস্তাব করেন, 
এবং বিশ্ববিষ্ালরগুলির পরস্পরের মধো অধ্যাপক আদান- 
প্রদানের পরামর্শ দেন। উপরন্তু মুসলমানদিগের জন্য বিশিষ্ট 
শিক্ষার কথা উখাপন করিয়! তাহারা মোসলেম সত্যত৷ 
আলোচনার অন্ত ঢাকাতে এক বিশ্ববিগ্ভালয় গঠিত করিবার 
ব্যবস্থা দেন। অতঃপর সরকার শিক্ষকদিগের বেতন-বুদধি, 
শিক্ষার বাহন-ভাষা! পরিবর্তন বা অধ্যাপক আদান-প্রদান 
প্রভৃতি কামশনের স্ুৃচিস্তিত প্রস্তাবগুলি কার্যে পরিণত না 
করিয়া শ্তাহার্দের পক্ষে সুবিধাজনক প্রস্তাবগুলিই কাধ্যতঃ 
গ্রহণ ক্য়াছেন। সুতরাং শ্তাডলার কষিশনের জন্য এত 
অথবার জনসাধারণের পক্ষে সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে । 

ভারতীয় বিশ্বাবস্থালয়পনূহের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ু 
অনেকাংশে দেশীয় খ্যাতনামা মনীষিগণের স্বাধীন মতানথদারে ” 
পুষ্ট হইয়া আিয়াছে। ১৯১৬ থুষ্ঠাব্কে সার আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায়ের অপাধারণ প্রতিভা, সার রাদবহারী ঘোষ ও 
সার তারকনাথ পালতের বদান্ততা ও অন্তান্ত পঞ্ডিতদিগের 
সফবেত চেষ্টায় বি, এ উপাধির পর উচ্চতর শিক্ষা প্রদানের 
ভার বিশ্ববিষ্ঠালয়ের নিজের হাতেই অর্পিত হয়। তদবধি 
বিশ্বাবদ্ালয় দর্শন, বিজ্ঞানাদি নান! শাস্ত্রের উচ্চাঙ্গ , শিক্ষা 
প্রদান করিয়া! ও প্রতিভাশালী ছাত্রদিগের যৌমিক গবেষণার 
সহায়তা করিয়া জগতের জ্ঞানভাণ্ডার শ্রীসম্পন্ন করিয়া 


রাল 
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আদিতেছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে সরকারী এক নূতন আইনের ফলে 
, গবর্ণর জেনারেলের পরিবর্থে বাঙ্গালার গবর্ণর বিশ্ববিষ্তালয়ের 
চ্যান্সেলারের পদে প্রতিষ্ঠিত হন এবং বিশ্বধিষ্ালয় শতকরা 
৮* জন মনোনীত সন্য লইয়া বাঙ্গালার সরকারী দগ্ুরের 
অধীন হইযস। পড়ে! ১৯২ খুষ্টাব্ধে শ্তাডলার কমিশনের 
প্রস্তাবানুধায়ী ঢাক বিশ্ববিদ্ভালয় গঠিত হয় এবং ইহা কোন 
প্রকার মৌলিক গবেষণাদিহে কৃতিত্ব না দেখাইয়া কিংবা 
মোসলেম সভ্যতা সখবন্দে আলোচনা না করিাও সরকারী অর্থে 
দিন দিন পুষ্টিনাঁভ করিতেছে । কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়: 
তাহার অস্তিত্বের বিশেষ যোগ্যতা! প্রদর্শন করিয়াও সরকারের 
চিরস্তন অর্থাভাবের ভ্রকুটি হইতে অব্যাহতি পাইতেছে ন! । 

অবশিষ্ট চারিটি পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এলাছাবাদ 
বিশ্ববিষ্ঠা সয়ও ১৯২১ খুষ্টাবের এক আইনে পুনর্গঠিত হয় এবং 
১৯২৩ থ্ৃষ্টাবঝে মাদ্রার্জ বিশ্ববিগ্ভালয় সরকাঁবের হাত হইতে 
তথাকথিত মুক্তিলাভ করিয়! স্যাডপার কামশনের প্রস্তাবানুযায়ী 
গ্রঠিত হয়। নূতন বিশ্ববিদ্ভালয়গুলির মধো হায়দরাবাদের 
ওস্মা নয় বিশ্ববিগ্ভালয় নিজামের ১৯১৮ খৃষ্টাব্বের এক ফর- 
মানের বলে গঠিত হয়। উদ্দ, এখানে শিক্ষার বাহন, কিন্ত 
ইংরাজী অবস্ঠ-পাঠ্য বিষয়। মহীশৃরে ১৯১৬ খুষ্টাবে নূতন 
প্রণালীতে এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে । বাঙ্গালার 
গৌরব বিখ্যাত দার্শনিক শ্রীযুত বরজেন্দ্রনাথ শ্রীল. প্রথম হইতেই 
ইতর ভাইজ-চোন্সলারর পদ অলক্কত করতালি | 
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১৯১৮ খুষ্টান্দে পণ্ডিত মদনমোহন মাঁলব্যের অপরিমিত 
উৎসাহ ও অক্লান্ত চেষ্টায় কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত * 
হয়। তাহার মুখ্য উদ্দে্ড শিক্ষাদান, শুধু শিক্ষা-পরিচালনা 
নহে। এই কয়েক বৎসরে ইহা হিন্দু সভ্যতার কেন্দ্র্ূপে 
জনসাধারণের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে, অধিকন্ত ইহার 
এঞ্সিনিয়ারিং কলেঙ্গ গ্রাচে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে । 
ইতোমধ্যে আলিগড়ের মুস্লিম্‌ বিশ্ববিগ্ভালয় সার সৈয়দ 
আহাম্মদের এংলো ওরিয়েন্টাল সালের ভিভ্িতে গড়িয়া 
উঠিয়াছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে আগা খাঁর চেষ্টায় মুস্লিম্‌ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের জন্ত টাকা সংগৃহীত হয়, কিন্তু ভারতের অন্য কোন 
স্থানের কলেজকে উহার অন্ততুক্তি করিবার প্রস্তাব ভারত- 
নচিব গ্রহণ করিলেন না । ৯৯৯৭ খুষ্টাজে এ বিশ্ববিগ্ভালকের 
প্রাতিষ্ঠা-সভা (কাশী হিন্দু বিশ্ববিগ্তীলয়ের মত ) শুধু আলি- 
গড়ের কলেজ লইয়া সন্ধষ্ট থাকিতে সন্ত হইলে ১৯২০ খুষ্টাব্দে 
গবর্ণমেণ্ট মালিগড় বিশ্ববিদ্তালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আইন পাশ 
করেন! ১৯২৮ খুষ্টাব্দে এক তদন্ত সষিতি আলিগভ বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের দলাদদল নিবারণের জন্ক অধিকতর যুরোপীয় 
অধা'পক ও পরিচালক নিয়োগের প্রস্তাব করিলেন। 

সবংশুদ্ধ ভারতবর্ষে আজ ১৭টি বিশ্ববিষ্ালয় বর্তমানু 
রহিয়াছে, তন্মধ্যে নিয় লিখিত কয়েকট গত কয়েক বৎসরের 
মধ্যে স্থাপিত- হইয়াছে $-- 

পাঁটনা (১৯১৭), রেঙুন (১৯২০), [ বার্মানদিগেকু 
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আন্দোলনের ফলে ১৯২৩ খুষ্টান্বে এক নূতন নিয়মানুসারে 
জনসাধারণ উক্ত বিশ্ববিগ্থালয় পরিচালন করিবার ক্ষমত লাভ 
করে] ঢাকা (১৯২০ ), দিলী (১৯২২ )১- প্রাদেশিক গবর্ণ- 
মেণ্টের পরিবর্তে ভারত গবর্ণমেন্টই ইহার পর্যাবেক্ষণ ও পরি- 
চালনা করেন 1? নাগপুর (১৯২৩১ অন্ধ। (১৯২৬ )। 
| তেলেগু ভাষাভা'ষীদিগের জন্ত ]), ও আগ্রা( ১৯২৬) । ২* 
লক্ষ টাকার এক দানের উপর নির্ভর করিয়া একটি “আল্লাবাঁটি” 
তামিল বিশ্ববিদ্রবলয় শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হইবে । ইহাদের মধ্যে 
অনেকগুলি বিশ্ববিদ্ভালয়ই সরকারের অর্থ দ্বারা বাচিয়া আছে 
এবং অপর কয়েকট শুধু সাধারণের দানের ভিত্তির উপর 
গঠিত ও পুষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে । সরকারের প্রদত্ত মিশ্র 
শিক্ষা-পদ্ধততর বিরুদ্ধে যে সকল প্রতিষ্টান অস্তিত্বলাভ করিয়াছে, 
তাহাদের মধ্যে শাস্তিন*কেতন” (বোলপুর ), গুরুকুল ও সবর- 
মত্তির বিদ্বালয়ত্রয় এবং দাক্ষিণাত্যে অধ্যাপক কাড্ডের নারী- 
বিশ্ববিগ্ভালয় (১৯১৮ খুষ্রান্দে প্রতিষ্ঠিত ) বিশ্ব ব্যাপিক্কা খ্যাতি" 
লাভ কনিয়াছে। ১৯১৯ খৃষ্টান্ধে ভারত শাদন-সংস্কার আইনান্ু- 
সারে বর্তমানে শিক্ষা বিভাগের ভার দেশীয় শিক্ষীমন্ত্রীর হস্তে 
অপিত হইয়াছে । কিন্তু সরকার হইতে গ্রয়োজনমত অর্থ না 
পাওয়ায় ও স্বকীয় টিন্তান্ুযা্ী স্বাধীনভাবে শিক্ষা প্রচারের 
পশ্চাতে সরকারের আনুকূল্য ন। থাকায়, ক্তাহারা আত সামান্ত 
কার্ষ্যই করিতে পারিগাছেন | এতন্বাতীত যুয়োপীয়দিগের 
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দিয়াছেন এবং বস্ততঃ এ দেশবাসীর শিক্ষার অর্থ দ্বারা বিদেশীয় 
ছাত্রেরাই জাকজমকের সহিত শিক্ষাঁলাভ করিতেছে । 

ভারতের নেতৃবর্থ মনে করেল, বর্তমান শিক্ষী-সম্হ্তা দেশের 
রাজনৈতিক পরাধীনতার সহিত এমনই ভাবে সংশ্লিষ্ট যে, 
প্বয়াজলাভ ভিনু সর্বসাধারণের মধো প্রকৃত শিক্ষাবিস্তার সম্পূর্ণ 
অস্ভুব। স্বদেশী ও অসহযোগ আন্দোলনের সম জাতীয় 
বিশ্ববিদ্তালয় স্থাপনের চেষ্টার অসাফল্য দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে 
যে, স্বরাজ ভিন্ন এ বিষয়ে জাতীয় উন্নতিপাধনের আশা স্থদুর- 
প্রাহত | সেই জন্ত কেহ কেহ এমনও বলিয়াছেন, “শিক্ষা 
এখন থাকুক, আগে স্বরাজ লাভ করি, (6000260000৮ 
৮216) 01৫0 95212] 080706)| আতরাং স্বরাজ লাভের 
জন্ত এই কয়েল বৎসর ধরিয়া দেশে কি চেষ্টা হইয়াছে, এবার 
তাহারই পর্যালোচনা করা যাউক। 

রাজনীতিক্ষেত্রে এই কয় বৎসরে ইতিহাস আপনার পুন্রা- 
বৃত্তি ঘটাইয়াছে। নব-জীবনের তোরণে এক মহাজাতির 
প্রগতি আমলাতন্ত্রের শাসনে নানা ভাবে নিতাস্ত বাধা 
পাইয়াছে ১ আমলাতস্থ অপার খেলনা” দিয়া একট। জাগ্রত 
জাতিকে ভুলাইতে চাহিয়াছেন ॥ স্বাধীনতার সৈনিকদল নানা 
ভাবে লাঞ্চনা পাইয়াছেন এবং দমননীতির সহায়ক “বে-আইনি 
আইন ও কঠোর শাসনে একটা বিশাল জাতিকে নিয়ন্ত্রিত 
করিবার চেটা তইয়াচি জিত ভাপীত ভারত কিচছাতিউ লিরজ্ 
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সম্প্রদায় হিসাবে চাঁকুরী বিতরণ-প্রথা এই কয় বৎসরে 
পরাধীনতা-শৃঙ্খল ভারতের গলে দৃঢ়তর করিয়াছে এবং 
এক দর্ল মেক্ুদগুবিহীন খয়ের খা! অর্থ ও তথাকথিত 
সম্মানে প্রলুব্ধ হইয়! স্বাধীনতার সমরে জাতির প্রেরণাকে 
খর্ব করিবার চেষ্টা করিয়াছে, ইহাই এই সধয়ের নিতাস্ত 
শোচনীয় দৃপ্ত । 

লর্ড কক্জন স্টাহার ১৯০৪ খুষ্টাবধে শিক্ষা আইনের জন্য 
লোকের অগ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, কিন্ত রাজনৈতিক কারণে 
বখন বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব করিয়া তিনি মুসলমানদের নৃতন মুসল- 
মান প্রদেশের লৌভ দেখাইলেন এবং তাহারাই যে সরকারের 
“প্রিয়পাত্র” এ কথা জানাইলেন, তখন সারা বাঙ্গালার 
সঙ্গে ক্ষুব্ধ ভারত এই অপমানের বিরুদ্ধে বুক ফুলাইয়া 
এমন করিয়া দীড়াইলেন যে, লর্ড কর্জনের বৃথা 
আস্ফালন আকাশে মিলাইয়া গেল- বঙ্গভঙ্গ রদ হইল । 
১৯০৫ খুষ্টার্ধে ১১ই মার্চ সার রাসবিহারী ঘোষের নভা- 
পতিত্বে কলিকাতা টাউন হলের এক বিরাট সভায় ভারতের 
ইতিহাসে প্রথষবাঁর বড়লাটের উপর অনাস্থাজনক প্রস্তাব 
পাশ হয়। ভারত-সচিবের বঙ্গভর্জে সম্মতির সঙ্গে সঙ্গেই 
বিলাতী প্রব্য বর্জনের আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করিল, 
এবং ৩০শে আশ্বিন সন ১৩১২ তারিখে রাখিবন্ধন উৎসবে 
জনসাজ্ঘর অভতপর্তব উত্সাহের পরিচয় পাওয়া গেল । বিকাতী 
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রীতির নিন্দা করিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টানদের কগগ্রেসে দাদাভাই 
নৌরোজী সভাপতির অভিভাষণে স্বরাজের কথা উচ্চকণ্ে 
উল্লেখ করিলেন, তৎকালীন বিলাতের প্রধান মন্তী ক্যান্বেল 
ব্যানারম্যানের কথায় বলিলেন যে, 'নু-শামন কখনও স্বরাজের 
সমান হইতে পারে না।” সিপাহী-বিদ্রোহের পর প্রথমবার 
ভারত আবার অসন্তোষ ঘোষণা! করিল। বঙ্গ ও মাবাঠা 
তিলক ও অরবিন্দ, স্ুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে এক হইয়! ভারতবর্ষে 
নব জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা করিল। এ দিকে ১৯৭৭ খুষ্টাব্দের 
সুরণটি কংগ্রেসে নরমপন্থীরা ও গরমপন্থীরা পৃথক্‌ হইয়া! গেলেন 
এবং পর বৎসরের কংগ্রেস হইতে বক্তৃতা ও আবেদন-নিবেদনের 
জন্য নবম্পন্থীদের রাখিয়া, গরমপন্থীরা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের 
ভিতর গ্রবল আন্দোলন আর্স্ত করলেন । তরুণদল বাঙ্গালায় 
যুগান্তর ও পুনায় একেশরীর অন্রপ্রেরণায় চরম বিদ্রোহের 
পথে গুপ্ত সমিতির ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল । এই 
নি্মানুবর্তী সুগঠিত দলের ভারতে ও ভারতের বাহিরে খুপ্- 
হত্যার কাজ এক বিলাতী রাষুবিদের মাত প্রতিভ1শাঁলী উচ্চ 
যুবকদের * লইয়া ভারত সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ভুলিল 
এবং তিলক ও বাঙ্গালার ৬ জন নেতাকে স্ৰাহারা নির্বামনে 
পাঠাইলেন | 

ইহার পরেই ১৯০৯ খুষ্টাব্বে মিণ্টোমিলি শাসন-সংস্কার 
আইন বে-সরকারী সভ্যদের ভারতীয় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক 
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সভায় প্রবেশের পথ খুলিক্াছিল; এক জন ভারতীয়কে 
" বড়লাটের পরিচালন! পরিষদে (8:2080%০ 0০81701] ) 
ঢুকিতে দেওয়া! হইল এবং বিলাতের ইগ্ডিয়! কাঁউদ্দিলে ছুই 
জন ভারতীষের স্থান হইল । এই সামন্ত, অনুদার সংস্কারে 
ভাঁরতের জাতীয় দল ষোটেই সন্তষ্ট হইলেন না। স্তার 
ভালেপ্টাইন চিরলের কথায় মলি-সংস্কার শুধু ব্যবস্থাপক সভ'- 
গুলিকে সামীন্ত নির্বাচনের প্রথা দ্বারা প্রসার্ষিত করে এবং 
তাহাদের শুধু মত প্রদানের (যাহা গ্রহণ করিতে স্রকারের 
কোন বাধ্যবাধকতা ছিল ন1) ক্ষমতা রাখিয়াণ্ড যে আলোচনা 
কংশ্রেসেই শুধু হইত, তাহার সুবিধা করিয়া দেয়। কিন্তু 
জাতীয় আন্দোলন থাঁষিল না, কারণ, স্বাধীনতার প্রেরণা 
সহজে নিভে না| ১৯১১ খুষ্টাব্ধে দিল্লীতে মহা স্মারোহে 
দরবার করিয়া সম্রাট 'ও সম্রাজ্জীকে ভারতের অধীশ্বর ও 
_অধীশ্বরী করা হুইল 3 উদ্দেগ্ঠ--লোকের মনে রাজভক্তির 
উদ্রেক করা । কিন্তু দিল্লীর সমারোহের সময় অফ্রাহারী ভারুত- 
বর্ষ ছুভিক্ষের অনাহারে জর্জরিত। সম্রাট বঙ্গভঙ্গ রদ করিজেন, 
আসাম প্রদেশের স্থাষ্টি করিলেন এবং বিদ্রোহের কেন্জ্র কলিকাতা 
হইতে দিল্লীতে রাজধানী সরাইয়া লইয়া গেলেন | গরম- 
পন্থীদ্দের ইহাতে কাজের জোর কমিল নাঁ। পরস্থ ১৯১২ 
খৃষ্টাব্দে মুনলমান নেতৃগণ মুসলীম লীগের প্রবর্তন করিয়া 
কংগ্রেসের পাশে আসিক় দাঁড়ীইলেন। লর্ড হাডিঞ্জের আমলে 
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বিরুদ্ধে স্তাহার তীব্র প্রতিবাদ অনেককে খুশী করিয়াছিল, 
এবং মহাযুদ্ধ যখন আবগ্ত হইল, তখন ভারত সৈনিকরাই * 
স্রান্মে বুদ্ধের প্রথম অগ্রাদগাঁর বুক পাতিয়া লইয়াছিল। 
১৯১৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ( তখন স্তার ) স্ংহ মহাশয় সাম্াজোর 
বিপদ্দে ভারতকে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে বললেন, যেন 
অতঃপর ইংরাজের ধর্থবুদ্ধি ভারতের স্তাষ্য দাবী পুরণ করিতে 
পারে। বিপদের সময় মুসলমানদিগকে ইস্লামের ক্ষতিকর 
কিছু করা হইবে না- আশ্বাস দিয় এবং ভারতকে অনেক 
আশার কথা বলিয়া, অন্ত সমস্ত ইংরাঁজ উপনিবেশ বা প্রদেশের 
অপেক্ষা বেশী সৈম্ত ও অর্থ ভারত হইতে ইংলগ পাইয়াছিল ; 
কিন্ত বিপদের পর এ সমস্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হয় নাই । এই 
সময় এক দল হিন্দু ও মুসলমান দেশপ্রেমিক আস্তজ্জাতিক 
গগ্ডগোলের সুবিধা লইয়া অন্ত দেশের সাহাঁযে' সশন্ত্র বিদ্রোহের 
দ্বারা ভারত স্বাধীন করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু. 
সর্লকার সন্ধান পাইয়া নৃতন আইনের সাহাযো বনু দেশ- 
প্রেমিককে নির্ধ্বিচারে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ১৯১৬ 
ৃষ্টাব্দে প্রধান মন্ত্রী আস্কুইথ বলিলেন যে, "এখন হইতে 
ভারতীয় সমস্তাকে নুতন চোখে দেখিতে হইবে ।” ইহাতে 
প্রথমে আশান্বিত হইলেও যখন “নৃতন চোখে” সমস্তার সমা- 
ধানের কোন লক্ষণ দেখা গেল গ্মা, তখন তিলক সাহার 
“স্বরাজ” কাগজে এবং শ্রীমতী বেশেন্ট শ্তাহার “নিউ ইত্ডিয়।” 


2 কত্ত পটে লক পাল ক কত পু (72 এ 
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এই সময়ে “কোষাগাা মারু” জাহাজে এক ক্যানাভাপ্রবাসী 
শিখদলের কয় জন ফিরিয়া আসিয়া বজ বজে পুলিসের সঙ্গে 
দাঙ্গায় হতাহত হয় এবং এই ঘটনায় ভারতকে ক্ষুদ্ধ করিয়া 
তোলে । এক বৎসরের ভিতর শ্রীষতী বেশেন্টের স্বায়ত্ব-শীসম 
সভার 170105 [২15 1.2260শ পঞ্গণশটি কেক্ত গড়িয়া 
উঠে। যুদ্ধে আর এক দিকে ইংরাজ সজাগ হইরা উঠেন, 
শিল্প কমিশন বুদ্ধের সময় ভারতের পাটি ও অন্তান্ত জিনিস 
দিয়া যুদ্ধের সরঞ্জাষ যোগানর কাজ দেখিয়া বলেন যে, ভারত- 
বর্ষে যে শিল্প বিদেশীরা ইচ্ছা করিয়া ধ্বংস করিয়াছিল, তাহা 
সরকারী চেষ্টায় বাঁচাইয়া তোল! দরকার ; ইংলগও বুঝিতে 
পারে যে, ভারতের সামগ্রীর ব্যবহারের উপরই তাঁহার 
সাত্রাজা-শক্তির দৃঢ়তা নির্ভর করে এবং জাতীয় আন্দোলনের 
ফলে ভারত যেন শীদ্র হাতছাড়া না হয়, তজ্জন্ত ইংলগ্ত আর 
'এক কিস্তি “সংস্কার' দিয়া ভারতকে সুখী করিবার প্রয়াস 
পান। ূ - 

১৯১৭ খৃষ্টান্বের ২০শে আগষ্ট ভারত-সচিব মন্টেগড পালা 
ষেণ্টে বন্তৃতাতে বলেন যে, ভারতে ইংরাজশীসন-নীতি হইতেছে 
শুধু পাজ্য-শাসনের সকল বিভাগে ভারতীয়দের সুবিধা দেওয়৷ 
শত, পরস্ত ভারতবর্ষকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের এক অংশ হিসাবে 
ক্রমশঃ স্থায়ত্ত-শাসনে শিক্ষাদিয়া ভবিষ্যতে ধীরে ধীরে শ্বরাজ, 
শাসনের প্রতিষ্ঠা করা । তিনি নিজে ভারতে আসিয়া বড লাটি 
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ফরেন, ভাহাদের প্রস্তাববত আইন পালণমেণ্টে ১৯১৮ 
খুষ্টাবের এপ্রিলে যখন উপস্থিত করা হয়, তখন শ্রীমতী বেশেন্ট ' 
বলেন যে, “ভারতের জন্ চিরন্তন দাঁসত্ব শুধু বিদ্রেঃহেই যাহার 
অবসান সম্ভব” এমন ব্যবস্থা হইতেছে । বিলাতী পাল? 
মেন্টের দ্বই সভার দ্বারা অদল-বদলের পর আইন হইয়া ১৯১৯ 
খৃষ্টাব্দে এক “ছু ইয়ার্কি” বা দ্ৈরাজা-শাসন আনিয়া দিল, 
ভাহাতে প্রদেশগুগিতে শিক্ষা স্বাস্থ্য, জিলা বোর্ড ইউনিয়নে 
তছ্থির প্রভৃতি বিষয় ভারতীয় মন্ত্রীর হাতে ছাড়িয়া দেওয়। হইল $ 
কিন্ত অথ বিষয় এক দল সরকারী ও সরকাঁর-মনোনীত সদস্তের 
ভোটের দড়া-দড়ী দিয়! এই মন্ত্রীদিগকে এমন ভাবে বাধিয়। 
দেওয়া হইল, যেন ষ্কাহারা সরকারের হ্বকুম তামিল ছাড়া 
বেশী নড়া-চড়া না করিতে পারেন৷ যদিও মণ্টেপু চেষস্ফোড 
রিপোট বিশদভাবে সাম্পদাস্সিক নির্বাচনের বিষফলের কথা « 
বলিয়াছেন, তবু নুতন আইনে এ বিষই ভারতের দেহে, 
ছড়ান হইয়াছে । ইহার ফলে গত কয়েক বৎসরে এক দল 
শ্বার্থান্ধ চীকুরী-ম্োহাচ্ছন্ন লোঁক বিদ্বেষ-বন্ধি ছড়াইয়! হিন্দু- 
মুঘলমান দা্ার সৃষ্টি করিয়া ভারতকে হান করিয়াছে! নূতন : 
সংস্কার আইন কাউন্সিল অব ষ্টেট, লেজিস্লেটিভ এসেম্রি ও 
চেম্বার অব শ্রিক্সেস নাষে যে তিন সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, 
সেখানে সরকার গলাবাজির সুবিধাই দিয়াছেন ? কারণ, যখনই 
এই সতভাগুলির প্রস্তাব গভর্ণমেণ্টের স্থবিধাজনক হয় নাই, 
ভখনই বড় লটি তীহা এক কলমের খোঁচায় রদ করি 


রি 
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দিয়াছেন। আর বুটিশ ভারতের ২৫ কোটি লোকের ভিতর 


* মাত্র ৭৪ লক্ষ লোক প্রতিনিধি প্রেরণের ক্ষমতা পাইয়াছেন। 


পালা 


এই আইন, পাশের সঙ্গে সরকার রাঁউলাট কমিটী নামক বিদ্রোহ 
তনস্তের এক কমিটার প্রস্তাবমত দুইটি আইন করেন, যাহাতে 
বিনা বিচারে গভর্ণমেন্ট যাহাকে ইচ্ছা অনির্দিষ্ট কালের জন্থয 
( 1005150 ) আটক করিয়। রাখিতে পারেন। মহাত্মা গন্ধী 
এই সময় স্তাহার সত্যাগ্রহ মন্ত্র লইয়! দক্ষিণ-আস্রিকায় অপূর্ব 
শক্তি দেখাইয়া ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন । 
১৯১৯ খুষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল এই দীক্ষা লইবার দিন ধার্ধ্য 
হয় এবং রাজনৈতিক সমন্তা আলোচনার জন্ত শিখ উৎসবের 
দিনে আহত জালিয়ানওয়ালাবাগে সমবেত এক নিরস্ত্র জন- 
সজ্বকে ইংরাজের এক জন সেনাপতি জেনারেল ভায়ার ভাল 
লক্ষাস্থল মনে করিয়া গুলী করিয়া নুশংসভাবে (সরকারী হিসাবে) 


৩ শত ৭৯ জনকে খুন এবং ১ হাজার ২ শত জনকে জখম করেন। 


শুধু তাহাই নহে, তাহাদের কোন ডাক্তারের সাহাধ্য দিঝর 
দরকারও মনে করেন নাই । তাহার পর পাঞ্জাবের নর-নারীর 
উপর যে অনাচার আচরণ কর হয়, তাহ! ভারত কখনও 
ভুলিতে পারিবে না! সরকারের তদস্ত-লমিতি অবশ্ঠ ভায়ারের 
কাঁ্যের নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু ১৯২৪ খৃষ্টাব্ধে এক মান- 
হানির মোকদমায় €]1154. 5, 00101) এক বিলাতী জজ 
ডায়ারকে সমর্থন করেন, যদিও বুটিশ মন্ত্রিসভা আবার স্তাহার 
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হইয়াছিল, তাহাঁর প্রতীকার কখনও হয় নাই । জালিয়ান- 
ওয়ালাবাঁগ, ঠুনক1! শাঁসন-সংস্কার এবং খাঁলিফতের উপর* 
অত্যাচার ভারতকে আবার মহাআ্ার নেতৃতে স্বরাজের জন্য 
পাগল করিয়া তোলে। ইংরাজজের আইন-আদালত, স্কুল- 
কলেজ এবং কাপড় বজ্জন ও স্বদেশী চর্কা-মন্ত্র গ্রহণ এই চারি 
ষন্ত্র লইয়া মহাত্মা গন্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত মতিলাল 
নেহেরু এরং লালা লজপত বা প্রভৃতির প্রবর্তিত অসহযোগ 
ভারতে এমন আন্দৌলন স্থষ্টি করিল যে, সরকার এক গোল- 
বৈঠক ডাকিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু নেতার তাহা গ্রহণ 
নাঁ করিয়া আইন অমান্য ও ট্যাক্স বন্ধ করিবার জন্ত যখন 
দেশকে তৈয়ারী করিয়া আনিয়াছেন, এমন সময় মহাত্ব। 
গন্ধা চৌরিচৌরার দাল্সার সংবাদে মর্মাহত হইয়া! বার্দোলী 
আইন 'মমান্ত ও ট্যাক্স বন্ধের প্রথম প্রচেষ্টাকে বন্ধ করিয়! 
দেন। কিছু কাল পরেই ক্াহাকে ৬ বৎসরের জন্ত জেলে. 
পাঠানো হয়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তাহার ছোট বড় বন চেলা 
সরকারের দগ্ডুনীতির কল্যাণে স্তাহার পূর্বেই বন্দী হুইয়া- 
ছিলেন। অন্হযোগ আন্দোলনের সময় ১৯২১ খৃষ্টাব্দে রাজ- 
ভ্রাতা ডিউক অব কন্ট যখন দিল্লীর তিন সভার দ্বারোদবাটিন 
করেন, তথন দিল্লীর পথ জন্হীন এবং বনু দিল্লীবাসী ৬ যাইল৷ 
দুরে মহাত্মা বাঁণী শুনিতেছে। নির্জন রাজধানীতে রাজপিতৃব্য 
স্তাহার বক্তৃতা সমাপন করেন। তৎপরে ইতরাজ যুবরাজ এ 
দেশে জনগণের অভ্যর্থনা না পাইয়াই ইংলগ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হন্ক 


| ৩৩১ ] 


প্রথম তিন বৎসর কোন অসহযোগী সংস্কারদত্ত সভাগুলিতে 
*যান নাই । এক দল স্বার্থান্ধ অথচ অদূরদশাঁ লোক লইয় 
, যন্ত্রের যত এই সভাগুলি সরকারের কথাঁমত এই কয় বৎসর 
চালিত ইয়, কিন্তু ১৯২৩ এুষ্টাব্দে দেশবন্ধু চিত্বরগঞ্রন দাশ ও 
পণ্তিত নেহেরু গভর্ণমেন্টের সভাগুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়! 
অবিরত বাধা প্রদান ও বাহিরে দেশকে স্বরাজ অভিযানের 
জন্য 'প্রস্তত করার প্রস্তাব লইয়া কংগ্রেপকে শ্বরাজাদলের 
কর্মুপদ্ধতিতে রাজী করাইয়! লন। দেশ উৎদাহের 
সহিত স্রীহাদদের কথামত কাজ করে এবং এসেমব্রী ও 
বিশেষতঃ বাঙ্গালা, মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশের বাবস্থাপক 
সভায় সরকার, নির্বাচিত প্রতিনিধির সহিত ধুদ্ধে বার 
বাঁর হারিয়া গিয়া দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মতের 
বিরুদ্ধে আপনার মত বহাল রাখিয়া সংস্কারের অলীকতা 
দেখাইয়া দিতে বাধা হইয়াছেন। ১৯২৪ খুষ্টাব্বের যৃডি- 
ম্যান সংস্কার তরস্ত কমিটাতে যে সব মন্ত্রীরা লোকমতরে 
বিরুদ্ধে সংস্কার শাসনে কাজ করিক়াছিলেন, স্কাহার একে একে 
স্পষ্ট ভাঁষায় বলেন যে, শুধু যে মেকী সংস্কারের ব্যবস্থায় কোন 
কাজ অসম্ভব, তাহা নহে, সরকার স্বায়তুশাসন দিবার নাঙ্গ 
করিয়া নিজ হাতে আরও বেশী ক্ষমতা লইয়াছেন ; কেন না, 
সাধারণতঃ গভর্ণর শ্তাহাদ্ের পরিচালন সভা (1::2০3৮%০ 
(,0081)11652র) মতের বিরুদ্ধে কাজ করিতে পারেন না, কিন্ত 


। এ শক কিতা টাকি কন ক তোর লি প্টিদি নত 
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মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারীদের মত কাজ করিবার ক্ষমতা সংস্কার 
আইন অন্ুপারে পাইয়াছেন | স্বরাজাযদলের উদ্দোশ্ত ফন 
হইয়াছে, এবং ১৯২৮ খুষ্টাব্বের কংগ্রেল হইতে, কংগ্রেস 
আবার জোরে দেশে তুমুল আন্দোলন জাগাইয়! তুলিতেছে 
এবং কিছুকাল হইল, বার্দোলী তালুকে আবার ট্যাক্স অনা- 
দায়ের আন্দোলন আরম্ত হইয়াছে । ভারতবর্ষ ইংলওকে 
অনেকবার অনেক উপায়ে বন্ধুতু রক্ষার নুবিধ। দিয়াছে, কিন্ত 
ইংলগ্ডের নির্ব দ্ধিতা ও দগুনীতি ভারতের বন্ধুভাব হরণ 
করিয়। লইয়াছে। বিশেষ করিয়া সরকার বিনা বিচারে 
বাঙ্গলার প্রায় ২ শত স্বদেশ-প্রেমিককে আটক করিয়া! 
রাখিয়া তাহাদের স্বাস্থ্যভরঙ্গ করিয়া দিয়া গত কয়েক 
বৎসরে -ভারতের ঘরে ঘরে এবং যুধকর্দের ভিতর এক 


বিতৃষ্ণজ। জাগাইয়! দিয়াছেন । ইহার উপরে সে দিন সাত» 


জন পালমেন্টের শ্বেতাঙ্গ সভ্যকে ভারতের স্বায়ভত: 
স্টাসনের যোগ্যত| বিচার করিতে পাঠাইয়! ভারতে যে 
অপমান কুরিকাছে__এই সকলের বিরুদ্ধে ভারতের সর্বদল 
কংগ্রেসের পতাকার নীচে আপিয়া দীড়াইয়াছে। শুধু থে 
এই কমিশন কংগ্রেস চাহে ন1? তাহা নহে, কংগ্রেম ভারতকে 
পরাধীন রাখিবার জগ্য আর ইংরাজ সৈল্তদল ভারতে রাখিতে 
চাহে না; ভারতবর্ষের উন্নতির “জন্ত ইংরাঁজের শাসন ও 
ইত্রাজবণিকের শোষণ চায় না; দাস-তৈয়ারীর কলস্বরূপ 
পরিক্ষা চাহে না। কংগ্রেস ইংরাজের সাম্রাজ্য রক্ষার ীন্তি- 


পিল 


আশ 


তা 
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গোরা সৈম্ের পিছনে বার্ধিক ৬* কোটি টাকা ব্যয় করিতে 
শ্চাহে নাঃ যে জলসেচের ব্যবস্থার জন্য ইংর'জ এঞ্জিনিয়ার * 
বলিতে বাধ হন যে, :গভর্ণমেন্ট দায়িত্বজ্ঞানশূন্ত কাঁজ করিয়া 
₹লগ্ন ব্যবস্থার দ্বারা ম্যালোরযা ও মৃত্যুতে দেশকে ছারখার 
কারয়া দতেছে, সে জলসেচের জন্য ১৭ কোটি টাকা ব্যয় 
করিতে চার না এবং যে রেলওয়ে নীতির ফলে ভারতকে 
অনাহাগী করিয়া ভারতের সামগ্রী বিদেশে সহজে যাইতে 
পারে এবং বছ শ্বেতা ভারতের অন্নে পুষ্ট হইয়া ভারতীয় 
যাত্রার অপমান এবং ভারতীয় ব্যবসায়ের ক্ষতিসাধন করিতে 
পারে, সেই রেলের পিছনে কংগ্রেস ৩০ কোটি টাক! ব্যয় 
করিতে চার্টহ নাঃ ষেজাতি-সজ্মের (15955 01 টি 2010105) 
সভার শতকরা ৬ শত ৬০ খরচ দিয়াও নিজেদের প্রতিনিধি 
। পাঠাইবার ক্ষমতা পায় নাই এবং ইংলগ্ডের অদ্দেক খাজনা 
“দিয়া লীগের আফিসে--যেখানে ইংলও ইংরাজের জন্ত ২ 
শত ১৭টি চীকুরী আদায় করিয়াছে ও ভারতীয়দের জন্ত মানত 
২টি পাইয়াছে, কংগ্রেস ভারতকে সে জাতি-সজ্যের সভ্য 
"হইতো দিতে চাহে না; এক কথায়__জাগ্রত ভারত স্বরাজ 
চাহিতেচ্ছে। তাই গত মাদ্রাজ কংগ্রেস (১৯২৭) সন্কলপ 
করিয়াছে যে, পুর্ণ স্বাধীনতালাভই ভারতের লক্ষ । 
১৯৮ থুষ্টান্ধের কংগ্রেস যে উদ্দেস্তাকে কংগ্রেসের বলিয়। 
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নির্ধীরিত করে, তাহা এই-_“ধে ভারতীয় জাতীয় মহাঁসভার "। 
উদ্দেশ্য হইতেছে, ভারতীয়দের দ্বারা বুঁটিশ সামীজ্যের 
স্বায়ত্র-শাসন্প্রা্ধ প্রদেশগুলির হ্যায় শাসনের শ্রতিষ্ঠ! এবং 
ভারতীয়দের সুবিধা ও দায়িত্বে সেই প্রদেশগুলির সমান 
অধিকার ভোগ্থ, এই উদ্দেন্ঠ আইনপসক্গতমতে বর্তমীন শীসন- 
যন্ত্রের ক্রমিক স্ংস্কারপাধন করাইয়া, জাতীগ্ক একত্বসাঁধন 
করিয়া, গণবুদ্ধ প্রবোধিত করিয়া এবং দেশের মানসিক, 
নৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শিল্পের উন্নতিসীধন করিয়৷ সফল 
করিতে হইবে ;” ১৯২০ খ্ুষ্টাব্ষে কগ্রেন আরও সংক্ষেপে 
কংগ্রেসের উদ্দেগ্ত ণ“ভারতবাণী দ্বারা সকল বৈধ এবং 
 শাস্তিসঙ্গত উপায় স্বরাজল'ভ বলিয়া” মানিয়া লন। ১৯২৮. 
খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস বলিয়াছেন যে, “পুর্ণ জাতীয় স্বাধীনতালাভই 
ভারতবাসীর উদ্দেশ্য |” ... 

আজ ১৯২৯ খুষ্টান্দে সকল দল সাইমন কমিশন বর্জনের" 
উপলক্ষে একত্র হইয়া স্বরাঁজ-বুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে । প্ডিত 
মতিলাল নেহেরুর অধিনায়কত্ব সর্ববদল-সম্মেলন (মে, ১৯২৮) 
লক্ষোতে ভারতের নুনতম দাবী উপস্থিত করিয়াছেন ।' 
জগতের সকল স্তায়ণক্তি এই স্বাধীনতা-নমরে ভারতের চতুদ্দিকে 
একত্র হউক, যেন স্বাধীন ভারত দৃপ্তভাবে শীপ্রই তাহার বাণী 
জগতৎ-সভায় প্রচার করিতে সমর্থ হয়। 


